তীর্ঘদর্শন | 


(প্রথম অংশ ) 


রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বস্থু কর্তৃক 
সঙ্কলিত.। 


০ 


শ্লীহরিচরণ বস্ত্র কর্তৃক সম্পাদিত । 


কলিকাতা 
_ ৭১ নং পাথুরিয়াঘাটা! স্্রীট ; 


রামনারায়ণ যন্ত্রে প্রীকালী প্রসর বনু দ্বার! মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


লক ১৮১২। 
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উৎস্গপত্র | 
যাঁহার পিতৃনাম ম্মরণে হৃদয় পবিজ্ঞ হয়; যিনি পিহ্ভক্তি, স্বধর্ম-ওরীতি, 
স্বজতি-প্রিয়ভ। এবং সহৃদয়তা-গুণে আবস্মীয় স্বজনের পরম ভক্তি- 
ভাজন হইয়াছেন ; ধাহার সদালাপ ও শিষ্টাচার, ম্ভায়পরত। 

ও ধর্ধপ্রাণতা, সামাজিকত। ও আতিথেয়তা, শক্র মিত্র 
মাত্রেই বিলক্ষণ অবগত আছেন; যিনি পরছুঃখকাতর, 
দেবদ্বিজভক্তিতত্পর, মহৎ হইয়া উদার, ধনবান্‌_ 

হইয়া দীনতাবাপন্ন ; রাধাকীস্তচরণারতোজ মধু 
পানে ধাহার চিত্ববৃত্তি সর্বদাই অনুরক্ত ; মায়া, 
মমতা)শ্রন্ধা, ভক্তি, স্েহ, ভালবাস, বঙ্কৃতা। ও 
সরলত! ধাহার নিকট নিয়ত বিরাজমান ) 
বাহার লী ্যমৃি লাবশ্যজ্যোতিত এবং 
বিশ্তদ্ধ্বভাব পরিদর্শন করিলে ইহ- 
জীবনে অনেক শিক্ষা লাভ হয়; 
সেই পুজনীয় তক্তিভাজন 
রাধাকাস্ত-পদপরায়ণ 


শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজ। রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুরের 
করকমলে 


ভক্তিভাবে সাদরে আমার এই অকিঞ্িৎকর 
দেবমহিমা-প্রকাশক সাথান্ত তীর্ঘদর্শন 
গ্রন্থখানি অর্পণ করিলাম । 


6.1 
€%€. 
৯০১ ভূমিকা। 


২ ৪85৭? 
পয 
কে 


* এক বট পারা... 


তীর্থদর্শনের প্রথম অংশ প্রকাশিত হইল ; 
ইহাতে দক্ষিণদেশের ১৭টি স্বপ্রসিদ্ধ তীর্থের 
বিবরণ ও মাহীতআ্্য বণিত হইয়াছে এবং সকল 
স্থানের পুরারভ, গবর্ণমেন্ট রেকার্ড, স্থানীয় 
প্রবাদ ও ক্ষেত্রবিবরণী হইতে সংগৃহীত হুই- 
যাছে। পুস্তকখানি পাঠোপযোগী ও সর্ববাঙ্গ- 
সুন্দর করিতে যত্ের ক্রুটি করি নাই; কৃপ! 
করিয়া সাধারণে আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে শ্রম 
সফল বোধ করিব । 

পরিশেষে নিবেদন ! গ্রন্থ পাঠকালে পাঠক- 
বর্গ আরূকছু* স্থানে "অরূকছু* “বৈশাখপন্তন, 
স্থানে বিশাখপত্তন' “তাঞ্জোর? স্থানে “তঞ্জাবুর, 
এবং পত্রশীরা! পল্লী” স্থানে “ত্রিশিরাপল্লী” পাঠ 
করিবেন । 


শ্ীব 





তীর্থ দর্শন সম্বন্ধে | 


তীর্ঘদর্শনের প্রথম অংশ শুব্দকল্পদ্রম ও দেবীভাগবতের 
বঙ্গীয় গ্রাহকগণকে উপহার শ্বরূপ এক এক খণ্ড প্রদত্ত হইবে । 
অপর সাধারণকে মুদ্রাঙ্কণ ব্য়ন্বরূপ চারি আনা মূল্যে প্রদত্ত 
হইবে। 


বিশেষ দ্রেষ্উব্য। 


আর এক স্ৃবিধা এই যে, যদি কোন ব্যক্তি একত্র এক 
নামে এক প্যাকেটে চারিথানি তীর্ঘদর্শন লন, তাহা হইলে 
তিনি একখানি ঈশ্ববোপাসন। উপহার স্বরূপ পাইবেন। আর 
একত্র এক নাষে এক প্যাকেটে আন্টখানি তীর্থদর্শন লইলে, 
তিনি একখানি ঈশ্বরোপাননা এবং একথানি গোপালতাপনীর 
বঙ্গানুবাদ উপহারন্বরূপ পাইবেন । যাহার এই তীর্ঘদর্শন 
লইবার অভিলাষী, তাহারা সত্বর আমার নিকট আবেদন 
করুন। অতি অল্প সংখ্যক মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে । 


শ্রীহরিচরণ বস্তু । 
সম্পাদক ও শব্ষকল্পদ্রম প্রোপ্রাইটর্‌। 
শব্দকল্পন্রম কাধ্যালয়; 


৭১ নং পাথুরিয়াঘাট সীট, কলিকাতা । 
আগস্ট, ১৮৯১ | 


সুচীপত্র। 


তিরুবস্নমলয় 
কাক্ধীপুর 
হরিকাওম্ননেমুর 
তিরুকোইলুৰ 
কিউলুর 

মান্রাজ 
পু'দিচারি 


কডেলুর 
চিদঘ্ঘর 
কুম্তঘোণম্‌ 
তঞ্জাবুর 
নধুরাপুরী 
তুতকুড়ি 
তেনিবল্লী 
ত্রিশিরাপল্লী 
শীরঙগম 
জদ্ুকেশ্বর 


সম ধস? করা এআ বশ 


৪১ 
৬১ 


৬৫ 


পৃষ্ঠা পংক্তি 


৯৭ 
১৯ 
২৩ 
২ 
২২ 
২৬ 
২৭ 
৩৫ 
৪২ 
৪২ 
৪২ 
৪৭ 
৫১ 
৫১ 
৫২ 
৫২ 
৫৩ 


৫৬ 


১৩ 

ঠ 
১৪ 
১২ 
২২ 
১৪ 
১৫ 
স্ 


শুদ্ধিপত্র ৷ 


অশুদ্ধ 
শ্রীমরুণাঁচলের 
বেদ্যাধ্যায়ী 

হস্তাকর্ণ 

আত্মবোধ তাহার 
এন্সপ মুষ্টি 

নম বাসব। 
প্রতিষ্ঠাপিত করেন। 
মেলকোটের 
অধিকাশ 
শোক্তশোক্য় 
বিক্রমপত্তের 

৪৫০ থুঃ 
মহাবল্লাপুর। 

সাশন কর্তার 
কতকখানি গ্রাম 
বেনুরে 

চিঙ্গলপুট 


_হাউদার আলি 


থরচ করণ 


খ্দ্ধা 


শ্রীঅরুণাচলেশ্বরের 
বেদাধ্যায়ী 
হস্তীকর্ণ 
আত্মবোধভাষ্য তাহার 
অরূপ মৃত্তি 
নাম বাসব। 
গ্রতিষ্ঠিত করেন । 
মেলকোট 
আঁধকাংশ 
শোক্যশোলায় 
বিক্রমপাও্র 
৩৫০ গু টু 
মহাবল্লীপুর। 
শাসনকর্তার 
কএকখানি গ্রাম 
বেুরে 
চিঙ্গলপুত 
হাইদারমালি 
খরচ কারণ 


পৃষ্ঠ) পংক্তি 


৫৭ 
ণৎ 
চাহ 
৯১৪ 


নি৫ 


৪৩) 
৭১৯ 
৯৯৯১ 


৯০ হু, 


১১০ 
৯৯৪ 
১১৮ 
১৯৮ 


৯১৭৯ 


১২৭ 
১২৮ 
১৩১ 
১৩৩ 


ৎ 
১৩ 


১৪ 


 অশ্তদ্ধ 
নকমং 
ছুই জন 
হাদি 
তেল্লাই 


6/০ 


নামে কোন রাজা 


পিন্গি ইয়ার 
উপনয়নের পর 
উপনয়ন কার্ধ্য 
অষ্টাদশ শত 
শেষ ভাগে 
কুলুতু 
দেলবায় 
তুক্কোজীর 
করিয়াছে; 
পালিগরের 
ডিপ্রেকে 
তঞ্জাবু রাজের 
তঞ্জাবুররাজা 
বাৎরিক 
তাঞ্জোরে 


শুদ্ধ 

নমকং 

দুই ডজন 

বদলি 

তিল্লৈ 

নামে চোল ও চেঙ্বমণ্ডলের 
কোন রাজ! 
পিক্লিয়ার 
বিবাহের পর 
বিবাহ কাধ্য 
সপ্তদশ শত 
মধ্যভাগে 
কলোতজ 
দলবায় 
তুক্কাজী 
করিয়াছেন; 
পলিগাবের 
ভিপ্রকে 
তঙ্জাবুররাঞ্জের 
তঞ্জাবুররাজ 
বাৎসরিক 
তণ্তীবুরে 


১৪৩ 


১৬৩ 


১৬৯ 


১৭৫ 
১৭৮ 
১৮৩ 
৯৮৪ 
১৮৪ 
১৮৪ 
১৯৯ 


নত 


২০৫ 


২৯৭ 


২৬ 


২৩৯ 


পংক্তি অশুদ্ধ 


ন্থ৯ 
১৮ 
৬ 


৫1৬ 


৯২ 
৪1৯১ 


১৩ 


বুদ্ধের 

১৪টি 

শ্বতবর্ণ 

সেই সেই 
কোলকে 
নাবকৃকে 
পাঁলৈয়াকরণের 
পালৈয়াকরণ 
লিঙগাযার 
ছিন্নেকাম্সির 
চামরাজ উদৈয়! 
ঈর্ধ্যাপরবশ * 
ঈর্যযাযুক্ত 
মৃহীস্থররাজ 
১৬২১ 
মঙ্গম্মলের 
মঙ্গম্মল 
দেবালয় 
স্থরবদিত্তনা 
করিকাঁল 
দলটনর১ 


শুদ্ধ 


বৃদ্ধীশ্বর 

৭৪টি 

শ্বেতবর্ণ 

সেই 

চৌলকে 
নারকৃকে 
পলৈয়াকরণের 
পলৈয়াকরণ 


লিঙ্গাপ্লার 
ছিন্নাকোতীর 
চাঁমরাজউদৈয়ার 
ঈর্ষাপরবশ 
ঈর্ষাধুক্ত 
মহিসুররাজ্ 
১৬৬১ 
মঙ্গম্নালের 
মঙ্গম্মাল 
দেবালযে 
সুরবদিত্তান 
ক্রিমিকাণ্ড 
দলটন, অগ্রসর হইয়! 
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৭৫ 


২৮৩ 


২৮৩ 


২৮৩ 


২৮৩ 


২৮৩ 


২৮৪ 


২৮৪ 


ত্খ 


৩ 


১৪ 


১৯ 


১৬ 


ও সনন্দ গণনাথ 

পোয়ী 

তামর পুম্পে তুলা মাঁসে 
মাধবীকুস্থমে তুলা মাসে 
রক্কোত্পলে তুল! মাসে 
গ্রামে মকর মাসে 


কুম্তমাসে 


আনাল্ল। 


শুদ্ধ 


সনন্দ ও গণনাথ 
পোগায় 

তামর পুষ্পে কলির ১৮০৩ 
পুর্বান্ধে তুলা মানে 
মাধবীকুন্বমে কলির 
১৮০৩পুর্ববাঝে তুল! মাসে 
রক্তোৎ্পলে কলির১৮০৬ 
পূর্বাবে তুল মাসে 
গ্রামে কলির ১৮০৩ 
পূর্বান্দে মকর মীসে 
কলির ২৮ গতান্দে কুস্ত 
মাসে 
অগল্প। 


তীর্ঘদর্শন | 


বাঙ্গালায় তীর্থপর্্যটন বলিলে বৈদ্যনাথে যাইয়া লিঙ্গের 
পুজা, ৬ গয়াধামে যাইয়া ফন্তুনদীতে ক্গান ও বিষু্পাদপদ্সে 
পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধাদি কার্য, ৮ কাশীধামে গঙ্গাঙ্গান, 
বিশ্বেখবর-দর্শন ও অর্চনাদি, প্রমাগে ত্বিবেনীসঙ্গমন্ানাদি, হবি- 
দ্বারে গঙ্গাক্সান, অযোধ্যায় সরধূনর্দীতে মান ও শ্রীরামচন্ত্রের 
জন্বস্থানাদি দর্শন, বৃল্গাবনে বনশ্ত্রমণার্দি এবং আজমীরের 
নিকট পুষ্করতীর্থে নান বুঝায়। এতত্ব্তীত উত্তরপশ্চিমে আর 
ধে সকল তীর্থস্থান আছে, সে পকল স্থানে সাধারণের যাতা- 
যাতের সুবিধা! না থাকায় অতি কম লোকেই পরিধর্শন করিয়া 
থাকফেন। 

এক্ষণে অনেক বুদ্ধেরা কহিয়া থাকেন, রেল রাস্তা হইবার 
পুষ্থ্বে ৬ কাশীধামে, গয়াক্ষেত্রে ও শ্রীক্ষেত্রধামে যাইতে হইলে 
অনেকে উইন্গ১ করিয়! বাটা হইতে বহির্গত হইতেন। ইংরেজ 
গবর্ণমেন্টের রাজতত্ব রেলরাস্তা দ্বারা দৃরাদুর গমনের তবিধা 
হওয়ায়, অনেকেই ইচ্ছা! করিলে ২০ বিশ ঘণ্টায় কলিকাতা 
হইতে ৮ কাশীধামে যাইতে পায়েন। 

(১) চা). 


8/৩ 


উড়িষ্যায় ৬ প্রীক্ষেত্রধামে অনেকে আজিকালি জাহাজ 
সুযোগে যাইতে আরস্ত করিয়াছেন। স্বধন্মনিষ্ঠ বাঙ্গালীদের 
তাহাতে বিশেষ সুবিধা নাই, কারণ আহারাদির বিশেষ অস্থু- 
বিধা হইয়া থাকে । সে বৎসর জাহাজ হূর্ঘটনায় কত খাত্রী 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল, তাহা সকলের মনে 
এখনও জাগন্ধক আছে। পরস্ত জাহাজে নিরীহ গরীব খাত্রী- 
দিগের প্রতি সময়ে সময়ে কুব্যবহার হইয়া থাকে । 

স্থথের বিষয় বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে অতি সত্বরই খুলিবে। 
প্র রেলের পাঁচপাঁড়! ষ্টেশন হইতে পুরী পর্যান্ত একটি শাখা- 
রেল, হইবার কল্পনা হইয়াছে ও তাহার প্রথম জদ্বিপাদি 
কার্ধযও হইয়! গিয়াছে । ভগবানের ইচ্ছায় এইটি কার্ষেয পরিণত 
হইলে স্বধর্মানিষ্ঠ ভারতবাসীর এই শ্রেষ্ঠ তীর্ঘদর্শনের বিশেষ 
সুবিধা হইবে। সম্প্রতি ছ্েটু সেক্রেটরী বেজওয়াড়াৎ হইতে 
কটক পর্য্যস্ত ইষ্টকো্টৎ নার্মে একটি রেলপথ তৈয়ার করিবার 
জন্য মঞ্জুরকরিয়াছেন। ইহার জরিপাদি কার্য শেষ হইয়া গিয়াছে। 
বেজওয়াডা হইয়া ইল্লোর, রাজমন্দী, তুক্সি, বৈশাখপতন, অনক-. 
পল্লী, বিজয়নগ্রাম, বের্হম্পুর, গঞ্জম, খুর্দিরোড, ভুবনেশ্বর ও 
নাজ (কটকের অপর পার) পর্যাস্ত ইহার কাধ্যারস্ত হইতেছে। 

হাবড়া যৌগলসরাই রেল সার্তের টৈবাছা। হইতে 'মেদিনী- 
পুর ও তথা হইতে কটক পধ্যন্ত একটি রেল রাক্তার সার্ভে 
মঞ্জুর হইয়াছে, সম্ভবত সত্বরই সার্ভে কার্য্য আরম্ত হইবে। 
০) উম সি], 0) 85হদ845, 0 [92৮ 0০586 2901 স27, 


নি 


অধিকস্ত নেলুর, হইতে বেজওয়াড়া পর্ধ্যস্ত কর্ড 'রেল হইবার 
কথ! হইয়াছে; মান্্রাজ রেলওয়ে কোম্পানী উহার জরিপাদি 
(97০ ) ক্লার্ধ্য করিয়াছেন্্সম্ভবত আর একটি' সিধা 
রেলপথ মান্্রাজ হুইতে বেজওয়াঁড়। পধ্যস্ত হইবার প্রস্তাব 
হইয়াছে । মাজ্জাজ রেল কোং দ্বারা ইহার জরিপাদি কার্য 
হইতেছে। এই কএকটি রেলপথ খুলিলে বাঙ্গাল! বিভাগ 
হইতে মান্ত্রাজ বিভাগে আমিবার বড়ই স্থবিধা হইবে ॥ 


(১) 2ব911076, (২) 0100 1১৪11%, 


স্পাই সি রসস - 


তিরুবন্নবলয় | 
৯৫৬2 
যান্জরাজ বিভাগে অনেকগুলি স্ুপ্রসিদ্ধ তীর্ঘ আছে, তাহ] 
“ধর্মমনিষ্ণ হিন্দুদিগের দর্শনযোগ্য । আমি কার্য্যোপলক্ষে তিরু- 
বন্নমলয় তালুকের অন্তর্গত তান্ত্রী নামক স্থানে এক বৎসর 
নয় মাস থাকি; এই সময়ে দক্ষিণদেশীয় যে কয়েকটি তীর্থস্থান 
দর্শন করিয়াছি, তাহার বিবরণ বোধ হয় অনেকেই জানিতে 
ইচ্ছুক হইবেন। 
ভিপবন্নমলয় একটি প্রধান তীর্থ, ইহা! দক্ষিণ-আর্কট২ 
জিলার অন্তর্গত বিধপুরম্* হইতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত । 
ইছার সংস্কৃত নাম অরুণাচল । এখানে মহাদেবের পঞ্চভৌতিক 
মৃন্তির অর্থাৎ ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ-মরুৎ-ব্যোমের অন্যতম তেজো- 
মৃত্তি বিরাজমাঁন। এখানে যে গিরি-শৃঙ্গ আছে, তাহা সমুদ্রতল 
হইতে ২৬৬৪ ফুট ও সহর হইতে ২০১৫ ফুট উচ্চ । বলা ৰাহুল্য 
উক্ক শুঙ্গের নাম হইতে সহরের নাম হইয়াছে ।ঃ 


পাপ 





(১) 1110051027887081900 (২) 90০৮৮ &0০৮, (৩) 10100 2920, 

(3) বিল্বপুরম্‌ গণ্টাকুল ষ্টেট, রেলপথ (21100 হোত 000069201 
9695 294]গুড ) বিবপুরন্‌ হইতে জিরুকোইলুর (গুখুগর০2]08), 
তান্ত্রী, তিরুবন্নমলয়, পোলুর ও বেল্গুর হইয়। মান্ত্রাঙ্গ রেলওয়ের কাটপাচি 
ষ্টেশনে মিলিবে। তিরুবন্নমলয়-স্টটেশন সহর হইতে অর্ধ মাইল দূরে ও 
অরুণাচল পাহাড়ের পূর্বদিকে হইবে। 


২ তীর্ঘদর্শন ৷ 


মহাদেবের তেজোমূর্তির আবির্ভাব বিষয়ে যে একটি গল্প 
আছে, তাহা বড় বিন্ময়কর । কথিত আছে---"এক সময়ে হর- 
পার্বতী কৈলাসের পুশ্পৌদ্যানে বিচরণ করিতেছিলেন । পার্বতী 
কৌতুক করিবার মানসে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া মহাদেবের 
চক্ষু আবরণ করিয়া ধরেন, তখন বিশ্বসংসার অস্ককারাচ্ছন্ন 
হইয়া যায়। এই ব্যাপার হরপার্ধতীর পক্ষে নিমিষের কার্য, 
হইলেও পৃথিবীতে এই অন্ধকার ৰহুকালব্যাপী হইয়াছিল । চন্্ 
হুধ্য গগনপথে আর দেখা দ্রিলেন না। আলোঁক-অভাবে 
তিভূবনের সকলে হাহাকার করিতে থাকিল, তখন মহাদেবের 
সন্গিধানে অব্যাহতি পাইবার জন্য সকলেই প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন। সদাঁশিব সকল বিষয় অবগত হইয়! পার্ধতীদেবীর 
প্রতি অসন্তষ্ট হইলেন এবং এই বলিয়া দেবীকে অভিসম্পাত 
করিলেন যে তীহা হইতে পৃথিবীর অমঙ্গল হইয়াছে এই 
নিমিত্ত ভূলোকে যাইয়া গঙ্গাতীরে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
হইবে । মহাদেবের অভিশীপে তিনি গঙ্গাতীরে উপস্থিত হই- 
লেন । তথায় অনেক বৎসর ধরিয়া! তপস্তা করিলে, তাহার প্রতি 
আকাশবঞ্কণী হইল, তিনি কাঞ্চীপুরে যাইয়া তপন্তা করুন । 
তৎপরে পার্বতী কাঞ্ধীপুরে আসিয়া কামাক্ষীদেবী১ নাম ধারণ- 
পুর্ষক অনেক বৎসর ধরিয়া তপস্তা করিতে থাকেন | পুনরায় 
আকাশবাণী হইল যে, তিরুবন্নমলয় নামক স্থানে যাইয়া! তপস্তা 
করিতে হইবে । তিনিও তথা হইতে আদিষ্টস্থীনে যাইয়! বু 

১ কাধীপুরের বিবরণ দেখ। 


তিরুবন্নমলয় | ৩ 


বৎসর ধরিয়া পঞ্চাগির দ্বারা তপন্ত1 করিলে ভগবান্‌ মহাদেব 
দেবীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া! জ্যোতির্শয়রূপে পর্বতশুঙ্গ হইতে 
দেখা দিলেন। তখন দেবী প্রেমভরে হৃদয়মধ্যে ভাহার পুজা 
করিতে লাগিলেন। মহাদেব সদয় হইয়! পর্বতের সঙ্কটে 
বাসস্থান স্থির করিয়া পার্ধতীর সহিত শ্বয়ং তথায় বাস করিতে 
লাগিলেন ।” এখন অরুণাচলে সেই মহাদেব ও মহাদেবী মূর্তি 
রহিয়াছে । শিব ভিরুবস্লমলয়েশ্বর অথবা অরুণাচলেশ্বর ও 
পার্বতীদেবী অগীতকুচাম্বল ব! উন্নমানুহ্থ নামে অভিহিত হুইতে- 
ছেন। এখানে বিশ্বেশ্বর, সুৰন্ষণ্য, চণ্ডীকেশ্বর প্রভৃতি দেবমুর্তিও 
আছে, তাহারাও পৃথক্‌ পৃথকৃরূপে পূজা পাইয়া থাকেন। 

শিবলিঙ্গই এই তীর্থের প্রধান বিগ্রহ দেখিলাম, দক্ষিণা- 
ঞলে প্রত্যেক বিগ্রহের ছুইটা করিয়া মূর্তি। একটা মুলমূর্তি ও 
অপরটা উৎসবমূর্তি। মৃষ্সূর্তি গ্রস্তরের এবং উৎসবমূর্তিটী ধাতু- 
নির্মিভ। এই বিগ্রহ কোন্‌ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার 
বিবরণ পাওয়া স্ুকঠিন। বোধ হয় চোলরাঙ্গাদিগের সময়ে 
এই বিগ্রহ প্রতিষ্টিত হইয়া থাকিবে। সেই হিসাবে ৮৯ শত 
বৎসরের পুরাতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মন্দির গ্রেনাইট 
(0750169) পাথরের দ্বারা নির্মিত। স্ুবৃহত প্রাঙ্গণসকল এ 
পাথরে নির্মিত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। দক্ষিণদেশের প্রায় 
সমস্ত মন্দিরই সুবৃহত ছুরারোহ প্রাচীর দ্বারা পরিরক্ষিত। ৰোধ 
হয় পুর্ব্কালে শক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত 
এইরূপে প্রস্তত হইয়াছিল । 


৪ তীর্ঘদর্শন। 


১৭৫৩ থৃঃ, মার্টিঞ-আলি-এ। এবং মহাস্াহ্ীয় সেনাপতি 
মুরারি রাও এই মন্দির অবরোধ করিয়াছিল, তখন কর্ণা- 
টিকের নবাবের পক্ষ হইতে রক্ষা করা হয়। ১৭৫৭ থু: ফরাসি- 
সৈশ্বারা ইহা! দখল করিয়। লক” কিন্তু ১৭৫৮ থুঃ, তিয়াগারের 
রুষ্ণরাও পুনরায় দখল করেন। ১৭৬০ খৃঃ, কাণ্তেন ঠিফেন 
কর্ণাটিক নবাবের পক্ষ হইয়া অধিকার করেন। ১৭৯০ থৃঃ, 
টিপু স্ল্তান ইহা! আপনার অধিকার ভূক্ত করিয়া লয়েন। 
১৭৯৩ খ্ঃ, টিপুর সহিত মন্ধি হইলে উহ! ইংরেজরাজ প্রাপ্ত 
হয়েন। তদবধি ইংরেজরাঁজের অধীনেই আছে। | 

বাহিরের উচ্চ প্রাচীরে ৪টি প্রকাঁও গোপুর আছে। 
প্রতোক মন্দির স্বভাবতঃ এক সারিতে সাতটি প্রকোষ্ঠে 
বিভক্ত বাহির প্রকোষ্টকে উৎসবমণ্প কহে; তাহা স্তস্ত 
দ্বার! নির্িত। উৎসবমগুপের পর* ছয়টি প্রাকোষ্ঠ আছে। 
ধ্ প্রকোষ্ঠগুলি ক্রমান্বয়ে ছোট ও অন্ধকার হইতে অন্ধকার- 
তষ। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের দ্বারে দীপালোক দিবার বন্দোবস্ত 
'্সাছে এবং দিবসেও এ স্থানে আলে! দেওয়া হয়। সপ্তম 
প্রকোষ্ঠকে মুলস্থান কছে, তাহ! সর্বাপেক্ষা ছোট ও সকলের 
শেষে। তথায় বিগ্রহের স্থাবরমূর্তি বিরাহছনান। মূলম্থানে বাঘ 
বা আলো! প্রবেশের কোন পথ নাই, সর্বদাই অন্ধকারময়। 
বিগ্রহ দেখিতে হইলে জ্যোতিঃ রা আলোকের প্রয়োজন হয়-- 
মূলস্থানে পৃজক ভিন্ন অপরের যাইবার নিষেধ । কোন যাত্রী 
বিগ্রভ দর্শন করিতে আসিয়া মূলস্থানের বছিদ্ধীরে দণ্ডায়মান 


শী সপাক্ষ স 
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হয়েন এবং পুজক ভিতরে যাঁইয়! তাহাদের 'প্রতিনিধিকূগে 
আষ্টোস্তরশত বা সহশ্রনাম দ্বারা অর্চনা করিয়া থাকেন। 
তৎপন্ধে নারিকেল, কদলী, পান, স্ুপ্রারি ইত্যাদি ভোগ দেওয়া 
হয়। পরে পূজক কপূর জালিয়া বেদপাঠ করিতে করিতে 
আরতি করিয়া আগন্তক যাত্রীগণকে ক্ূরালোকে বিগ্রহ 
দেখাইয়া থাকেন। ইহাতে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে, 
যেমন পুজক কপূরালোক না৷ ধরিলে মুলস্থানস্থিত বিগ্রহ 
কেহই দেখিতে পান না, সেইরূপ সাধক গুক্রপ্রদর্শিত জ্ঞান- 
রূপ জ্যোতি ভিন্ন অন্তরের অস্তস্থিত পুরুষরূপী পরমাত্মাকে 
দেখিতে পায় না। অতএব সাধকের পক্ষে গুরু পাওয়া আব- 
হ্টক। সকলে ইচ্ছ। করিজেই শুরু পায় না, গুরু পাইবার 
উপযুক্ত হইলে গুরু মিলে | 

আমাদের দেশে গুরুর নিকট মন্ত্র লওয়! বিধি থাকিলেও 
গ্ররূত গুরু অতি বিরল । অনেকেই নিরক্ষর, নিজেই অজ্ঞান 
তিমিরাচ্ছন্ন। তবে শিষাকে আলোক প্রদানে ক্ষি প্রকারে সমর্থ 
হইবেন। সেই সকল ব্যক্তি গুরু নামাভিমানী মাত্র, গুরুপদ্দ- 
বাচ্য নহে। 

অরুণাচলেশ্বরের, গত বাৎসরিক উৎমবের শেষ দিবসে 
আমর। তথায় গিয়াছিলাম। প্রাতঃফালে জনতা প্রঘুদ্ত অচ্চ- 
নাদির বন্দোবস্ত না হওয়ায় কর্ূুরালোকে শ্রীঅরুণাচলে- 
স্বরের ও অপীতকুচাস্বল-দেবীর মৃত দর্শন করিয়! আঙি। 








পাপিপিিপাপিসগা পিপাসা ০০ পন পাস পলিপ পাক পা এঞনাপপাপাপা পিপল পপ 


১ কার্ততিকী শুক তৃতীয়া হইং হইতে পূর্ণিম। পর্যন্ত ব্রদ্মোৎসব হইয়া থাকে । 
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উৎসবকালে এখানে অধিক ভিড় হইয়া থাকে! গত বৎসর 
এই উতৎনবোঁপলক্ষে ৬। ৭ লক্ষ লোক একত্রিত হইয়াছিল । 
'ডিহীক্ট মাজিষ্টেট ত্বয়ং উপৃস্কিত ছিলেন। কন্ধ্যার প্রাকৃকালে 
আমি মন্দিরের সম্মুখে যাই, সেইথানে লোকে লোকারণ্য। 
পুলিস ইনিম্পেক্র নিজে ফন্ষ্টেবল সাহায্যে দরজার সম্মুখে 
জাড়াইস্সা ভিতরের প্রবেশপথ রোধ করিতেছিলেন, ভিতরে 
এতলোক ছিল যে তথায় তিলাদ্ধমাত্র স্থান ছিল না। 
সাছেবদিগের বসিবার জন্য মণ্ডপের ছাদের এক অংশ 
নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ছাদের উপরে লোকে লোকারণ্য। পুলিস 
ইনিম্পেক্টর কনেষ্টেবল সাহায্যে অনেককাষ্ট উক্ত বসিবাএ স্থানে 
আমাকে পাঠাইয়। দেন; আরও ২।৩ টি সাছেব ও বিবি উপ- 
স্থিত ছিলেন। আমি তাহাদিগের নিকটে বসিয়! উৎসব দেখিতে 
সমর্থ হইয়াছিলাম। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে, অরুণাচলেশ্বর ও 
অপীতকুচাম্বল-দেবীর উৎসবমুর্তি মণিমুক্তাদি নানা অলঙ্কারে 
বিভৃষিত হইয়! কাহকস্ন্ধে মন্দিরের উতৎ্নবমণ্ডপে আনীত হই- 
লেন। তখন একটি পাত্রে কর্পুর জালিয়! মূলস্থানের সম্মুখে 
মন্ত্রপূৃত করা হইল। পরে উহ! পরদ। দ্বারা আবৃত করিয়া 
প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে আনিলে মঙ্গিরের দ্বার হইতে একটি হাউই 
ছুড়িল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রী কর্ূ্রালোকে আবরণ খুলিয়া 
দেওয়া হইল। হাউইটি উপরে উঠিলেই অমনি পর্বতোপরি 
একটি আলোক জলিয়া উঠিল। বল! ৰাসুল্য, পর্ধ্বতের সর্ধোচ্চ 
শৃঙ্গে এক কুণ্ড আছে, তাহাতে ঘ্বৃত কপূর নববস্ত্রাদি দেওয়া 
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হয় ও এক বাক্তি আলোক লইয়া! তথায় উপস্থিত খাকে। নিষ্ন 
হইতৈ হাউইটি যেমন উপরে উঠে সেই ব্যক্তি অমনি উপরের 
আলোক জালিয়া দেয়। সেই আলোক বহুদূর হইতে অনে" 
কেই দেখিতে পান! প্র দিবস অনেকেই উপবাস পাকে ও 
সেই আলোক দেখিয়া জল গ্রহণ করে। এই মন্দিরের ব্যয়- 
কারণ ইংর়েজ-রাজ হইতে বাৎসরিক নগ্ন হাঁজার টাকা বরাদ্দ 
আছে। মন্দিরের অভিভাবক ধর্দকর্তী” নামে অভিহিত । 
এইস্বানে গৌতম মুনি তগস্তা করিয়াছিলেন। এখানকার 
লোকের এখনও বিশ্বাস,যে তিনি এই পাহাড়ের কোনস্থানে 
থাকিয়! রাত্রিতে শ্রীমরুণাচলের পূজ! করিতে আইসেন। 

২৯ হইতে ৪* টি ৰাক্গণকুমার বিনাবায়ে এইখানে বেদ 
অধ্যয়ন করিতে পায়» নিত্য নিয়মিত যে ভোগ দেওয়া হয়, 
সেই প্রসাদ আগন্তক ৰাগ্ষণ ও পৃজারিরা পাইয়া! থাঁকেন। 

দক্ষিণদেশের দেবালদ্নে একটী নৃতন প্রথা দেখিলাম, সেখানে 
নিয়মিত দেবনর্তকী আছে। তাহার। মাসিক বৃত্তি পাইয়! থাকে । 
সকাঁলে, মধ্যা্নে ও সন্ধ্যাকালে মন্দিরে আসিয়া নৃত্যাি 
করিয়া খাকে। এখানে প্রায় ৫০টা নির্দিষ্ট দেবনর্তকী আছে। 
সরকার হইতে যে ৯৬০ হাজার টাকার বরাদ্দ আছে, তাহা 
অধিকাংশই পুজক এবং :এই নর্ভকীগণের উদরপূরণার্থ খরচ 
হইয়! থাকে। | 

এখানে কতগুলি ধর্শছত্র আছে। তাহাতে ৰাঁক্ষণযাত্রী 
তিনদিবন বিনা ব্যয়ে আহার পাইয়া! খাকেন। শূত্র জাতির 


৮ তীর্ঘদর্শন | 


নিখিত্ত পৃথক্‌ ধর্মশীল1 আছে, তাহাতে তাহারা গ্থান পায় মার, 
খাইতে পায় না। পাকের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ঘরও আছে। এদেশের 
নটোকোট! শেহিরা প্রধান্ধুনী ) তাহারা প্রায় অনেক স্থানের 
দেবালয় সংস্কার করিয়া দিতেছেন ও যাত্রীদের সুবিধার জন্য 
স্থানে স্থানে নূতন ছত্র বা ধর্মশালা তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন 
ও দিতেছেন। 

মান্দ্রাজ বিভাগকে অনেকে অন্ধতমসীচ্ছন্ন বিভাগ কছে। 
কিন্ত কএকটি বিষয়ে মান্দ্রাজ বিভাগ অপেক্ষা বাঙ্গাল! বিভভা- 
গকে অন্ধতমপাচ্ছন্ন কা যাইতে পারে এ সন্বদ্ধে কএকটি 
বক্তব্য আছে। 

প্রথম-“মান্দ্রীজ বিভাগে যেরপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেবালয় 
আছে, তদ্রুপ একটিও বাঙাল! বিভাগে আছে কিনা সন্দেহ ( 
অধিকাংশ দেবালয়ের বার্ষিক খরচপত্র সরকার হইতে নির্দিষ্ট 
আছে। দেবালয়ের কাঁধ্যাদি অছি দ্বারা হইয়া থাকে। সেই 
তছি ধপ্মকর্থ। নামে অভিহিত হয়েন। সেই ধর্মকর্তার। দেবালয়ে 
আসিলে পুষ্ব প্রথানুপারে সম্মানম্বরূপ বাজনা বাজাইয়া আলে! 
ধরিয়া লইয়! যাঁওয়! হয়| 

প্রতোক দেবালয়ে ভ্রিসন্ধ্যা বেদগানের বলোবস্ত আছে। 
৪জন হইতে ৩1৩৫ জন ৰাক্ষণ. একত্র বেদপাঠ করিস 
থাকেন এবং তাহাদের ভরণপোষণের জন্য মাসিক বৃত্তি বরা 
আছে। প্রধান আচার্য্য ৰাঙ্গণসস্তানদিগকে বিনাঁব্যয়ে যও্পে 
বপিয়! বেদশিক্ষা দিয়া থাকেন। 
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দ্বিতীয়-বাঙ্গালাদেশে ছত্র বা! ধর্মাল! দেখিতে পাওয়! 
যায় ন1। এ প্রদেশে প্রত্যেক সহরে ২টি হইতে ২২৫টি পর্য্যস্ত 
ছত্র মাছে । কোন আগন্তক আপিলে তথায় থাকিতে পায়। 
ৰান্ধণ হইলে প্রত্যেক ছত্রে তিন দিবল উত্তম আহার পাইয়! 
থাকেন। শূদ্র হইলে আপন বন্দোবস্তে' আহারীয় সংগ্রহ করিয়া 
লয়েন। এ প্রদেশে যে কএকটি টুষ্ক রাস্ত। আছে, তাহার ধারে 
«মাইল হইতে ১৭ মাইল অস্তর হিন্দুদিগের জন্য ছত্র আছে। 
হিন্দু পথিক তথায় অনায়াসে রাত্রি যাপন করিতে ও আহা- 
রাদির সুবিধা করিয়া*লইতে পারেন। এইনপ বন্দোবস্ত 
খাকায় কোন পথিক রাস্তা চলিতে চলিতে কাহারও বাটীতে 
উপস্থিত হন না। পথ চলিতে হইলে এ দেশের ৰাক্গণদিগেরই 
বিশেষ সুবিধা, তাহাদিগের অবস্থাও ভল। অনেকেই সংস্কৃত 
শাস্ত্রে অভিজ্ঞ । তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই শ্রৌত্রীয়ন্দার অর্থাৎ 
তাহাাদগের পৃর্ধপুরুষগণ আতি বা বেদ পাঠ করিতেন বলিয়! 
হিন্দু রাজাদিগের নিকট নিষ্ষর ভূ-সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। তাহা- 
দের ঘংশধরেরা বৈদিক না হইলেও উক্ত ভূ-সম্পভির অধিকারী 
হইয়! শরৌত্রীয়ন্দার নামে অভিহিত হইতেছেন। কখন ইহার! 
আবাদে ও কখন খাজানাতে রা কখন স্বয়ং লোক রাখিষ্া 
ভাগে আবাদ করেন। অতএব যতদূর দেখিলাম অনেকেরই 
মোট! ভাত কাপড়ের বন্দোবস্ত আছে। যাহাদের এরূপ 
স্থবিধা নাই তাহারাও তীর্ঘদর্শন উদ্দেশে এক রকম কাটাইয়া 
6) হণ ০৪৭. 
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দিতে পারেন ও দিয়াও থাকেন। মমে কর কোন ৰাক্ষধ-পরি- 
বার উপাঁয়াভাবে কাক্ীপুর' হইতে সপরিবার রামেশ্বর তীর্থাভি- 
মুথে যাত্রা করিলেন । পঙ্থ৬ যাইল হইতে ১০ মীইল দুরে পান্থ- 
শালা থাকাঁয় দশ মাইল হাটিয়া গিয়। পাস্থশালায় পৌছিলেন ও 
তথায় বিনা ব্যয়ে তিন দিবস আহার করিলেন। তৎপরে পরবর্তী 
ছত্রে উপস্থিত হইয়! উক্ত প্রকারে তিন দিবস খাইতে পাইলেন । 
এইরূপে ২1৩ মাসে রামেশ্বরে পৌছিয়া তথায় মাসাবধি থাকিয়া 
তীর্থ ্ানাদি করিতে থাকেন ) পুনরাঁয় ছুই তিন মাসে পদত্রজে 
অনায়াগে বাটীতে ফিরিয়া আদেন, এইরূপ বিনা ব্যয়ে ছর মাস 
কাটিয়া গরেল। উক্ত ৰাক্ষণ ইচ্ছা করিলে, অন্য দিকে তীর্থ দশনে 
যাত্রা করিয়া পুনবায় ছয় মাস কাটাইয়া দিতে পারেন। বল 
দেখি, এরূপ তীর্থদর্শনের সুবিধা বাঙ্গালাদেশে আছে কি? 
পূর্বে হিন্দুরাজা রাস্তার ধারে ছত্র নির্শাণ করিয়া দিতেন ; 
অদ্যাপি তাহাদিগের অনেকগুলি বিদ্যমান আছে। আধুনিক 
ছত্রের অধিকাংশই এ প্রদেশের নটকোটা ধনী শেঠি বণিক 
ছারা স্থাপিত, উক্ত শেঠিরা এদেশের প্রধান সওদাগর ও 
পোদ্দার । ইহারা বাণিজ্য ও রোকড়ের কারবাব বেশ বুঝেন। 
এমন কি অনেক শেঠির নিকট এ বিষয়ে সেক্সপিয়ারের সাই- 
লককেও পরাভূত মানিতে হইবে। কিন্তু যেমন উপার্জন 
করিয়া থাকে, সেইরূপ ধর্মের উপর তাহাদের প্রগাঢ় ভক্তি ও 
বিশ্বাস আছে; তাহারা টাকার সদ্ব্যঘ় বুঝে; সাধারণের 
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স্ববিধার আন্ত স্থানে স্থানে ছত্র নির্মাণ করিয়া বিগ্রহ স্থাপন 
করিয়া দিতেছে। কারণ, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা না হইলে কোন বাক্গণ 
ছত্রে আসিবেন না। অনেকেই ছন্রের নিকটে ব্রাঙ্গণ্দিগের 
আবাদবাটীও তৈয়ার করিয়া দেন। 

আমি যৎ্কালে পুদিচারিতে গিয়াছিলাম, তথায় কান্দে 
সদাশিব শেঠিয়ার ধর্মশালার বাঙ্গাল! বাটাতে ছিলাম। তথায় 
ভদ্রলোকদ্দিগের জন্য ইংরেজী ধরণে সজ্জিত বৈঠকখান। ও শয়ন 
করিবার কারণ পার্খঘর আছে । সাধারণ লোকের নিমিস্ত 
আরও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঘর আছে। তথায় ৰান্গণদিগের আহার 
প্রার্ি বিষয়ে কোন সংশয় নাই, কিন্তু শৃদ্রেরা কেবল থাকিবার 
স্থান পায় যাত্র। বৈঠকখানার তিন দিকে পুশ্পোদ্বান ও বেড়া 
দিয়! ঘ্বেরা, বেড়ার বাহিরে রাস্তার ধারে পু্ষরিণী। বৈঠক- 
থানার উত্তরে প্রশস্ত রাস্তা, রাস্তার উত্তর, পৃব্ব ও পশ্চিম 
লম্ব। এক সারি ঘর, তাহাতে ১০টি ৰাক্গণ পরিবার বাপ 
করিতেছেন । এই ছত্রবাটী বৃহৎ নারিকেল ও অন্থান্ত বৃক্ষ- 
বেষ্টিত বাগান বাটার মধ্যে অবস্থিত । 

আমাদের দেশে ৰান্ষণস্থাপনের কথ। শুনিতে পাওয়া যায়। 
শ্রোত্রীয় ৰাক্ষণের! কন্যাদানানস্তর কুলীন জামাতাদিগের বাসের 
নিমিত্ত বাটা নির্মাণ করিয়া দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাও ক্রমে 
কমিয়া আসিতেছে । এই পর্য্যস্ত বাঙ্গালায় ৰাক্ষণন্থাপনের 
পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে দক্ষিণদেশীয় শেঠির! 

০) ইংরাজী 29589059, (২) 9109 19018), (৩) ঢ580776. 
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'সনেক অগ্রসর বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি যে ছত্রে ছিলাম 
শুনিলীম, এই ছত্রনি্খীতা নিঃসন্তান) বোধ হয়, সেই কারণে 
তিনি এই ছত্র নির্মাণ ক্রয়! দিয়াছেন । 

উক্ত শেঠিরার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আর একটী ছত্র বাটী নির্মাণ 
করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহ! অপেক্ষাকৃত ছোট হইলেও আমা- 
দের দেশের অনেক বড়লোকের বাটার সমকক্ষ । 

ভতীয়-_দক্ষিণদেশে দ্রাবিড় (তামিল ), ত্রৈলঙ্গী (তেল) 
মহারাস্্রীর ইত্যাদির মধ্যে স্ত্রীলোকের অন্তঃপুর প্রথা প্রচলিত 
নাই। বাঙ্গালা দেশের মত অন্দর এবং সদরমহল বলির 
দুটি প্রাঙ্গন নাই । স্ত্রীলোকের! নয় গজ পরিমাণ সাটা পরিধান 
করিয়া থাকে । সাটা মাত্রেই রঙ্গীণ রেসম এবং স্থৃতা নির্মিত । 
তাহাতে জরির কাজও থাকে; এক এক সাটার মূল্য ১০২ 
টাকা হইতে ৮০২ টাক1। কম মূল্যে ৫২ হইতে ১*২ টাক!। 
ক্ীলোকদিঃগর কাপড় পরিবার নিয়মও বেশ পরিক্ষার। 
তামিল স্ীলোকের! পুরুষদিগের মত কাছ! দের, পরে কাছার 
উপরে একফের ঘুরাইয়! বামদিকে কোচ রাখে, পরে বাম- 
দিকু দিয়! বেড় থাকে । মহারাষ্্রীর স্ত্রীলোকের কোমরে দুহারা 
ফের জড়াইয়া পুকর্ুষদিগের মত কাছ! দেয় ও সম্মুখভাঁগের 
কাপড়েত্র খানিকৃট! 'কোচা করে, অবশিষ্ট যাহা থাকে গাছে 
পেড় দেয়। ভদ্রাভদ্র সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকই গাত্রে সর্বদাই 
টাইট জাম! বা কাচুলি ব্যবহার করিয়া থাকে ও উহ! সাধারণ 
পোবধাকের একটি মংশ বলিযা পরিগণিত হইয়া থাকে । এদেশের 
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স্্ীলোকদিগের বন্ধ» দ্বারা যুগ আবরণের প্রথ। নাই। সধব 
সত্রাপোকেরা সিন্দূরের পরিবর্তে কপালে কুস্কুমের টিগ লাগাহুয়। 
থাকে । তামিল ্ার্ড ৰাক্ষণের স্্রীলোকেরা ললাটের উপরিভাগে 
বিভৃতি লাগাইয়া! তাহা নীচে কুদ্ধুমের টিপ দেয়। মহারাস্রীয় 
উক্ত উপানকের অদ্ধ ইঞ্চি লব্ধ! ১৯ ইঞ্চি প্রশস্ত কুগ্কুমের টিপ, 
বিষ উপাসক ক্ত্রীণৌকেরা। উর্ধে ১০ ইঞ্চি প্রস্থে ৩০ ইঞ্চি 
ফৌটা৷ করিধা থাকে । বিধবা স্ত্রীলোকের বিভৃতি অক্ষণ ও 
মাপাস্তে মন্তকমুণ্ডন করিক্জ' থাকে এবং শূদ্র-সধবারা গোল 
ক্রয় কুঙ্কুমের ফোটা কাটে, শৃদ্র-বিধবারা মস্তকমুণ্ডন করে 
ন1; সকল বর্ণের সধবার! মাথায় কাপড় দেয় না, কিন্তু 
বিধবার উহ দিয়া থাকে ) সধবাদিগের বামহাতে লৌহ বল- 
য়ের পরিবর্তে উভয় পদের মধ্যান্থুলিতে ৩ট। করিয়া রূপার বা 
কাদার কড়া থাকে ।. 'ধিবাহকালীন তালিনামে ২টি মালা 
ধারণ করে, একটি পিতৃদত্ত অপরটি স্বামীদত্ত। বিষু উপাসক- 
দিগের বিষুূর্তি ও ঈশ্বরোপাসকদ্রিগের উক্ত তালিতে শিবলিঙ্গ 
অস্কিত থাকে। বিষধব!। হইলে পায়ের কড়া কাটির ও গলার 
তালি খুলিয়৷ জলে লিক্ষেপ করিত হয়। 
ৰাঙ্ষণেরা ৮হইতে ১২বৎসরের মধ্যে কন্যাদিগের বিবাহ দিদা 
থাকেন। কিন্তু কণ্তা পুষ্পবতী ন1 হইলে শ্বশুরালয়ে যায় না। 
অনেক সময়ে পুষ্পবতী হইবার অনেক দিন পরে যোড়শ 
কর্শাস্তর্গত গর্ভসংস্কার শাপ্রবিধানে, সম্পন্ন হইলে ভর্তৃশয্যায 
যাইডে পায়। «এ প্রথা বাঙ্গাল প্রথাপেক্ষা সহজগ্ডণে উতৎকট। 
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এ প্রদেশে অপরিপন্ক বয়ঙ্ক! বালিক। সহবাসঞ্প্রথা প্রচপন নাই। 
ৰাক্ষণদিগের মধ্যে বালিক' বিবাহ প্রথ। থাক সত্বেও বাঁলিক! 
বিবাহের অনিষ্ট অনেক কম দেখিলাম । কন্তার পুশ্পোৎসব 
পিআালয়েই মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে । তবে 
আমাদের দেশের মত কাদামাটীর প্রথা নাই। অপর সধব! 
স্ত্রীলোকের! সমবেত হইয়া গান করিয়া কন্! ও বরকে আশী- 
র্ধাদ করিয়া থাকে মাত্র। 

মহারাসত্রীর ক্ষত্রিয় শু তামিল শুদ্রাদিগের মধ্যে ৮ হইতে ১২ 
ধৎসরের মধ্যে কন্তার ভাবী বরকে বাগ্দান কর! হইয়া থাকে, 
কিন্ত অনেক সময়ে কন্তা। পুষ্পবতী হইবার পর বিবাহ হইয়। 
থাকে । 

শীজাতিরা স্বভাবতঃ পরিশ্রমশীলা ও আপনারাই গৃহ কর্ম 
করিয়া থাকে । এদেশে ঢে কির ব্যবহার নাই। উদৃখলের 
দ্বারাই সেই কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । অনেক গৃহস্থ নিজে 
নিজেই তন্থার! চাউল তৈয়ার করিয়া থাকে । 

দক্ষিণদেশে ৰাক্ষণেরা শৃদ্রের জলগ্রহণ করেন ন।। ৰ্বাক্ষণী 
দেবীর আপনারাই কৃপ ব। জলাশয় হইতে, আমাদের দেশের 
মত কক্ষে কলদী করিয়! জল আনিয়া থাকেন। ঝবাঙ্ষণ ও সংশু্রের 
স্রীলোকের! পরস্পর পরস্পরের বাটাতে যাতায়াত করে। তাহা- 
দের প্রকাশ্ত স্বলের পথ দিয়া ছুইবেল৷ দেবদর্শনে দেবালয়ে 
গমনাগননে দোষ হয় ন!। দেবালয়ের উৎসব উপলক্ষে, দূরদুরা- 
স্তর হইতে অনেকেই পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে উৎ্স্বদর্শনে 
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আসিয়াথাকে | রেলেরত কথাই নাই, গরুর গাড়ী স্বার! ৩৪ 
দিন ধরিয়] তীর্থ পর্যটনে যাতায়াত করে। এই সময়ে স্ত্রীপুরুষ 
একব্রেই যাতায়াত করিয়া থাকে। 

অধিকাংশ ৰাক্গণ শুদ্রই তিনবার অগ্ল আহার করিয়া 
থাকে।১ প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য করিয়া আপন আপন মতের 
তিলক ধারণ করিয়! পূর্্ম দিবসের বাসী ভাত কাঞ্জী (মানি) 
সহিত ঘোল ব। চাটনি দিয়া আহার করে। পরে এক গ্লাস 
কাফি (0০৪১০) পান করেন। বেলা ১ট1 হইতে ২টার মধ্যে 
শ্যার্ত ৰাক্ষণেরা প্রাতঃকালের তিলকাদি ধুইয়] মধ্যান্ন ভোজন 
পূর্বক নূতন করিয়। স্মার্ত স্মরণ ও তিলকের টিপ ধারণ করেন। 
উক্ত তিলক্‌ তৃষ্টে স্মার্তেরা মধ্যাহ আহার করিয়াছে কি না 
বুঝিতে পার! যাঁয়। সন্ধার সময় উক্ত তিলক প্রক্ষালন করিয়া 
প্রাতঃকালের মত বিভৃতি মর্দন করেন ও রাত্রি ৮টা হইতে, 
১০টার মধ্যে ভোজন করেন। শ্রীবৈষ্ণবেরা তিলক পরিবর্তন 
করে না। অতএব তান্কারা আহার করিয়াছে ৰা অনাহারে 
অ:ছে তিলক দৃষ্টে জাঁনিবার উপায় নাই। দক্ষিণদেশীয়ের 
অধিকমাত্রায় লঙ্ক! ব্যবহার করিয়া থাকে, অনেকে উহ ভাজিয়া 
আহার করেন। আমার মুরি (015) ভ্রাবিড়ী ৰাহ্ষণ, 
স্্রীপুরুষে মানিক বার আনা মূল্যের লঙ্কা! থাইত। কেশিয়ার 
মহাঁরাই্ীয় ৰাক্গণ, তাহার! তিন জনে মাসিক আট আনা 
মূল্যের লঙ্কা খাইত। তেতুল বা ঘোলও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার 

(১) অবশ্ত বৃদ্ধের। তিনবার আহার করে না। 
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ক্্দিয়া থাকে। এম্ন কি ভাতে, দালে ও সকল তরফারিতে 
তেঁতুল ব্যবহার করে, ফলতঃ যণোহরের স্থায় যমদূতিকাই ইছা- 
দেব প্রাণদাগ্সিনী হইয়া থাকে । দুগ্ধ প্রায়ই খায় না। কিন্ত 
কাচা খ্বত ঘথে্ পরিমাণে ব্যবহার করিয়া] থাকে। দক্ষিণদেশে 
সঙ্গিষার তৈল নাই। ভিলের তৈল তরকারি প্রস্তত, গাত্রে 
মর্দন ইত্যাদি সকল কাধ্যই হইয়া! থাকে । অরহর ও মা 
কলাই দালের পিষ্টক যথেষ্ট পরিমাণে থাইয়া থাকে। 

দক্ষিণদেশীয় হান্ষণ ও শুদ্রের! পলা, হি্কু ও রন্ুন যথেষ্ট 
পরিমাণে ব্যবহার করে। শৃদ্র বৈষণবেরা ছাগ, কুক্ধুট, যেষ, 
মস্ত ইত্যাদি ভক্ষণ করে। 

এ অঞ্চলে তরকারি বঙ্গদেশেরই যত পাওয়া, খায়_-যার 
যাই বেগুন, শজনা ডাটা ও পাতিনেবু, আম, কাঠাল, তাল, 
আনারস, পেয়ারা, আতা, নারিকেল, রন্তা ও নানা প্রকার 
দাড়িশ্ব ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে দেখা ফায়। 

শ্রমজীবির! প্রত্যহ রাগী ও কন্দু আাছার করে। অমাবস্তা 
ও পুথিমায় ও পর্ধ উপলক্ষে তাহারা অন্ন আহার করে মান্ব। 

ৰাক্ষণের স্ত্রীলোকের! প্রত্যহই রুক্ষ সান ফরেন। কেবল 
প্রতি বৃহস্পতিবারে তৈল হরিত্রা মাখিয়া থাকেন। পুরুষের! 
এরূপ প্রত্যহ রুক্ষ শান করেন; সপ্তাহে একদিন তৈল মাখিয়। 
থাফেন। 

দক্ষিপদেশের ৰাক্গপেরা চারিমতে বিভক্ত-১ম স্বার্থ) ২ 
লিঙ্গায়ৎ, ৩য় প্রীবুষণব, ওর্থ মাধ্য। 
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প্রথম শ্মার্ত ৰাহ্গণের! বেদ্যাপ্যায়ী অদ্বৈতবাদী শঙ্ষরাচার্ধের 
মতাবলম্ী ও শিবোপাসক, ইহারা কলে বিভূতির ত্রিপুণ্, 
ধারণ করেন। শিবোপাদক হইলেও তাহাদিগকে শৈব বলিলে 
তাহারা! অপমানিত নে করেন। এদেশে শুদ্র শিবোপাসক 
মাত্রেই শৈৰ নামে অভিহিত। এই শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে 
অনেকেই যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকে । ইহাদের গুরুগণ 
দিজ বলিয়। পরিগণিত নহে। ন্মার্ত ৰান্ষণের। শিবোপামক 
হইলেও বিঞুমন্দিরেও গিয়া অচ্চনাদি করিয়। থাকে। 

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব সময় এখনও স্থির হয় নাই, 
আদিয়ার লাইব্রেবীর পণ্ডিত ন*-_ভাঁষ্যা আচার্য তাহার 
সময় নিবূপিত করিবার উদ্দেশে গবেষণা পুর্ণ তিনটা গ্রাবন্ধ 
থিয়সফিষ্ট নামক মাসিক পত্রিকার প্রকাশ করিয়া দেখাইয়া- 
ছেন) ৩৫০-"৫৯০ থৃঃ মধ্যে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য প্রাছুভূত 
হন। তিনি মলবর দেশের কালাড়ি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ 
করেন, তাহার পিতার নাম শিবস্তরু ।১ উপনয়নের অব্যবহিভ 
গৃৰ্রেই পিতার মৃত্যু হয়) ৫ বৎসরের সময় তাহার উপনয়ন 
হইয়াছিল। অষ্টম বৎসরের সমর গৃহত্যাগ করিয়া গুরু পাইবার 
উদ্দেশে উত্তরাভিমুখে গমন করেন। নন্দ] নদীতীরে গোবিন্দ 
বোগী নামে কোন সিদ্ধপুরুষকে গুরু পাইরা সন্ভাসধন্ম গ্রহণ 
করেন ও গুরুর নিকট সর্ধদর্শন অধ্যয়ন করেন। অতঃপর পাঠ 
সমাপ্ত করিম্বা গুরুর অন্ুজ্ঞা লইয়া! কাশীধামে গমন করেন । 





(১) বিধবার পুজ বলিয়া শঙ্করবিজয়ে মে উল্লেখ আছে তাহা মিথ্যা । 
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'তথায় সনদ নামে কোন বেদপারগ পঙ্ডিততকে স্বদতে আনরন 
বরেন। তথায় যেন্সপ চগ্ডালরূপী শঙ্করকর্তৃক অট্বতমতে 
উপনিষ্ট হইয়াছিলেন তাহার,সারাংশ গদত্ত হইল। 
কোন দিবস আচাধ্য গঙ্গাঙ্গান করণাস্তর কমগুলু হস্তে 
আবাসাঁভিমুখে আদিতে আনিতে চারিটি কুকুরের গলরজ্জু- 
ধারী এক চগ্ডালকে পথিমধ্যে দেখিয়া পথ পাইবার নিমিত্ত 
কহিলেন “ গচ্ছ দুরং” চগ্ডাল তছুত্বরে রাস্তা না ছাড়িয়া 
নির্নিমেষ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কহিল পঁনগমাস্ত 
উপনিষদ্‌ কহিয়া থাকে পরধন্ধ, অদ্বিতীয়, অনবদা, অসঙ্গ, 
সত্য ও বোধরূপী, আহা! তোমাতে তেদখুদ্ধি দেখিরা আমার 
আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে । কেন কেহ বাকৃপটু অথচ জ্ঞান- 
গন্ধরহিত হইলেও কাধষায়বন্ত্র পরধান ক্রিয়া হাতে দণ্ড কম- 
গুলু লইয়া পৃহস্থদিগকে বঞ্চনা করিয়! থাকে । হে বিদ্বন্‌! 
আপনি কহিলেন গগচ্ছ দূরম্চ আপনি দেহ ব1 দেহীর সংস্পশ 
তয় করিতেছেন € যদি বলেন দেহের আবরণ আপনার ও 
আমার অন্নময় দেহে কি প্রভেদ। হে যতিপুঙ্গব !'যদি বলেন 
দেহীর সংস্পর্শের ভয় করিতেছেন। তবে আপনার ও আমার 
সাক্ষীতে কোন প্রভেদ আছে.কি? প্রত্যগায্ম। সন্বন্ধে বাঙ্ষণ ও 
চগালে প্রভেদ কি? স্থরনদীতে ও সরাতে প্রতিবিদ্বের কোন 
প্রভেদ আছে কি? হেমুনিবর! তোমাতে মিথ্যা অভিমান 
কেন ? পুরাণ পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন শরীরে অবস্থিতি করিলেও এক, 
০) অর্থাৎ আত্মাতে।: 
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অশরীরী ও পূর্ণ; আপনি তাহাকে উপেক্ষা করিয়া! অবজ্ঞা 
করিতেছেন মাত্র । সেই পরমাত্মা, চিস্ত্য, অব্যক্ত, অনস্ত, আদা 
এবং বিমল। অজ্ঞান গোহবশতঃ এমাপনি ভ্রমে পতিত হইভে- 
ছেন। হস্তাকর্ণ সদৃশ দোলায়মাল, ক্ষণন্তর্্থবর কলেবরে আপনার 
অহস্তাব কেন? অনেকে মুক্তিপ্রদ জ্ঞান শিক্ষা করিয়াও তুচ্ছ 
জ্নসক্গ বংসন! করিয়া! থাকেন, অহো। ! কি আশ্চর্য মহাতআ্সারাও 
মাহবশতঃ মায়ারপ বিবরে পড়িয়া থাকেন । 

শঙ্করাচার্ধ্য চাল বাক্য শুনিয্পা বিশ্মিতচিত্ত হইয়| ভাবি- 
লেন, এ প্রকৃত চগ্ডাল না ছন্মবেশী মহাপুরুষ। পরে 
ক্ভিলেন, ছে তন্ুড়ৃত্প্রবর ! আপনি যাহা কহিলেন তাহ। 
মত্য ; সম্প্রতি আপনার উপদেশপুর্ণ বাক্যে জানিলাঁম আপনি 
আত্মবিৎ। অতএব আপনি অন্তাজবংশীয় নহেন তাহ! বেশ 
জ্ঞাত হইয়াছি। সর্ব উপনিষদ শিক্ষা করিয়া! জিভেন্জরির হ্ইয়। 
সর্ধদাই মনে মনে পরমাত্মার চিন্তী করিয়াও লোককে অতেদ 
বদ্ধি হইতে দেখা যাঁয় না। ৰাহ্ষণ বা চগাঁল হউক ন! কেন, 
বে কেহ আপন দৃঢ়-ৰুদ্ধি বলে সব্ধপ্রাণিকে আত্মসম জ্ঞান 
কনিতে পারেন তিনি আমার বন্দ্য ও আরাধ্য । পুত্তিকার চেতন 
হইতে চিন্ময় পরমপুরুষকে যাহার একই বলিয়া জ্ঞান আছে ও 
যিনি আপনাকে তাহরই অংশজ্ঞান করিতে পারেন, তিনি 
চগাল হইলেও আমার গুরু । 

শঙ্করাচাধ্য বাঁক্য শেষ করিয়াই পথিমধান্থ চারিটা কুষ্কুর 
সহিত চণ্ডালের পরিবর্তে সম্মুখে চতুর্কেদের সহিত চন্দ্রমৌলিকে 
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দেখিলেন। তথন তিনি পুলকিত হইয়! তাহার শব করিলেন। 
মহাদেব তাহার স্তবে তুই হইয়া কহিলেন তোমার তপোনিষ্টার 
পরিভৃপ্ব হইলাম । বাদরাম্নণসদূশ তুমি আমার অনুগ্রহ পাত্র, 
তুমি ব্যাস-সুত্ের ভাষ্য প্রণয়ন করিবার উপযুক্ত । অন্য- 
মতাবলহ্বী ব্যক্তি ৰন্ধ-সুত্রের থে সকল ভাষা রচন! করিয়াছে 
তাহাতে প্রকৃত অর্থ সঙ্গতি হর নাই। তুমি উপনিষদ্-পারগ, 
যুক্তি, ও শ্রুতি দ্বারা বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিয়া ৰক্গস্থত্রভাষ্য প্রণ- 
ঘন কর। এইরূপ আদেশ করিরা মহাদেব অস্তহিত হইলেন। 
একমাত্র পরব্ন্গই সভা, অপর সমস্ত মিথ্যা এই উপদেশ বাক্য 
প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে শঙ্করাচার্ষ্য গঙ্গাতীরে অবস্থান সময়ে 
স্থপ্রপিদ্ধ ৰঙ্গস্ত্রভাধ্য, .উপনিষদ্ঠাষা, গীতাভাষ্য, সহত্রনাম- 
ভাষা ও সনংসুজাতীয ভাষ্য সঙ্কলন করিয়াছিলেন নৃসিংহ- 
তাপিনীভাষা, উপদেশপাহজরী, দৃশ্দৃগ্দশ্তবিবেক, অপরোগ্ষান্থ- 
ভূচি, আত্মানাক্মবিবেক, বিবেকচূড়ামণি ও আগ্মবোধ তাহার 
লেখনিপ্রহ্নত বলির! কথিত হইলেও তিনি উহ প্রণয়ন করেন 
নাই ; কারণ এ নকল গ্রন্থে যে সকল সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়। 
যাম তাহা তাহার হুত্র, উপনিষহ ও গীভাভাষ্যের স্থির 
দিদ্ধান্তের বিপরীত; অতএব উক্ত কএকথানি গ্রস্থ তাহার পর- 
বন্তী আচার্ের| লিখিয়! তাহার নাঁমে প্রকাশ করিয়া থাক্ষি- 
বেন। বেদাস্তস্ত্রের ২১১৮ ভাষ্য জানা যাঁর তিনি পাটলি- 
পুত্রে পূর্ণবন্ম রাজার অভিষেক দেখিয়াছিলেন। উক্ত বাজ! 
প্রায় ৫৯* থৃঃ দময় রাজত্ব করিয়াছিলেন । জেনারেল কনিংছে 
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সাহেবের মতে চীন পরিব্রাজক হয়েংসিয়াং উক্ত পূর্ণবর্শী। রাজার 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তবে উক্ক পরিক্রা্কের পৃর্রে 
শঙ্গরাচার্য্য বর্তমান ছিলেন ইহা একপ্রকার স্থির। ভাষ্যাদি 
গ্রন্থ রচনার পর প্ররাগ, মাহিশ্বতী ও শ্রীবলী হইয়া মহিন্তয়ের 
অন্তশুঁত শৃঙ্গেরিতে চৃত্রভাব্যাদি পাঠের বন্দোবস্ত করিয়া, কাল- 
হস্তীতে ভগবান্‌ ঈশ্বরের বায়ুলিঙ্গ দর্শনাস্তর, ভিন্মপতির 
বস্কেটেশ দেবদর্শন করিয়া, কাঞ্ধীপুর ক্ষেত্রে ভগবান্‌ ঈশ্বরের 
ক্ষিতিকূপ লিঙ্গদর্শন করিয়া, কান্নান অথব। বিস্ুকাঞ্চিতে 
শ্রীবরদ| রাজস্বামীর পূজ1 করিয়া! চিদন্বরে, মহাদেবের আকাশ 
মুষ্তি দেখিয়া, কুষ্ভকোণে কুস্তেশ্বর দর্শন করিয়! প্রর্মমে শ্রীরঙ্গ- 
নাথ ও জন্বকেশ্বর দর্শনপূর্র্ষক যধুরাপুরী হইয়া! য়ামেশ্বরে দ্বান 
করিয়! রামেশ্বর মহাদের ' দর্শন করণাস্তর শিষাদিগের নিকটে 
রামেশ্বর-মাহাত্ময ব্যাখ্যা করিতে করিতে রামেশ্বর শবে তৎপুরুষ; 
বহুত্রীহি ও কর্ণধারয় সমাস করিয়। ব্যাখ্যা করেন; তদন্তর 
উদ্ধরদিকে গমন করিয়া গোকর্ণ, উজ্জয়িনী, বাহ্দীক হইয়া 
কাশ্শীরে শারদাপীঠে কিছুদিন অবস্থান পূর্বক বদরিকাশ্রমে 
গমন কয়েন ও তথা হইতে কেদারনাথ যান। পরে কাঞ্চিপুরে 
প্রত্যাবর্তন করেন ও তথায় ৩২ বত্ধর বয়ংক্রমসময় শ্বশ্ববূপ 
নির্বাণপ্রাপ্ত হরেন। তথায় কামাক্ষীদেবীর মন্দিরে তাহার 
জমাধি হইয়াছিল । সমাধিহ্থ্যানে তীহার মূত্তি অদ্যাপি রহিয়াছে ও 
সেই সুস্তির প্রত্যহ পুজ। হইয়া থাকে । এইস্থানে একটি শাখা 
মঠ ছিল, উহা! এক্ষণে কুত্তকোপে উঠিবা গিয়াছে। একমাত্র 
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পরৰক্ষই সত্য, অপর সমস্ত মিথ্যা এই উপদেশ বাক্য প্রচার 
করিবার জন্ত তিনি সর্ধন্থানে বিরোধি মতের সহিত তর্ক করিয়! 
তাহাদিগকে আপন মতেন্মআনয়ন করেন। তাহার সময়ে ১৮টি 
মত প্রচলিত ছিল। 

১। অদ্বৈত ২1 দ্বৈত ৩। গাণপত্য ৪1 শীক্ত ৫। (সৌর 
৬। কাপাল বাযতি ৭। বামাচার ৮। অগ্নিমত্ত ৯! রবি 
১০। চীর্বাক্‌ ১১। ক্ষপণক ১২। মল্লারি ১৩। অন্মাধব 
১৪) চন্ত্রম ১৫। লিঙ্রধারী ১৬। চতুমূ্থে ১৭1 বিশ্বকৃসেন 
১৮। কুরের 1. 

তন্মধ্যে প্রথম ৬টি তিনি গ্রাহা করিয়াছিলেন, অবশিষ্ট 
কএকটি অগ্রাহা করেন । তাহারমতে সাধারণ লোকে পরমাত্মার 
এরপ মুষ্ঠি হৃদয়ঙ্গম করিতে অসনর্থ *অতএব প্রথম তাহার! 
ঈশ্বর, বিষণ, গণপতি, শক্তি, সৌরমৃষ্থি পূজা করিতে পায়ে কিন্ক 
তাহাদের জ্ঞানলাভ হইলেই পরৰ্দ্ষের স্বব্ধপ হৃদয়ে ধ্যান 
করিবে মাত্র। তাঁছার মতে পরক্রহ্ম নিশ্মীপ ও অব্যক্ত, তৰে 
তাহাকে চিন্তার বিষয়ীভূত করিবার নিমিত্ত দগুণ ও ব্যক্ত মনে 
করিবে মাত্র । তাহার প্রণীত ভাষ্যে তাহার মত বিশদরূপে 
রণিত হইয়াছে; তথাপি ক্রমে তাহার শিষ্যদিগের মধ্যে মতভেদ 
ঘটিয়াছিল। 

দ্বিতীয় যতাধল্বার1 লিঙ্গায়ৎ নামে অভিহিত তাহাদের 
অপর নাম "বীরশৈব” ও 'জঙ্গম+ ক্ঠাহাদ্িগের মত প্রবর্তকের 
না বাসব। দক্ষিণ মহারাষ্ত্র দেশের অন্তর্গত বেগগৌম্‌ 
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নামকন্থানে ১১৩০৭ শ্রীঃ তিনি জন্গ্রহণ করেন, বিদর্ড হইতে 
৩৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে “কশ্যানম্” নামক স্থানে তথাকার 
জৈনরাদ্গের মন্ত্রী ছিলেন। তৎসমূয়ে জৈন, শৈব) বৈষ্ণব 
ইতাঁদি মত বিধিপুক্ৰক অধ্যয়ন করিয়া লিঙ্গপুজাই একমাত্র 
শ্রেষ্ঠ পুক্তা বলিয়! স্থির করেন, অতঃপর স্বীয় মন্ত্িত্বপদ ত্যাগ 
করিয়া সেই মত প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার মতাবলম্বীরা 
ধাতুলিঙ্গ গলায় ধারণ করিয়া থাকে বলিয়া তাহারা “জঙগম+ নামে 
অভিহিত হয়েন। তাহার! লিঙ্গভন্ন অন্য দেবের পুঙ্জা করে না। 
বেদ, ভগবদগীত1 ও শঙ্করের মহ মানিয়া চলে কিন্ত শ্রীমস্তাগবত, 
মহাভারত, ও বামায়ণ প্রভৃতি স্বীকার করে না। পুরাণের মধ্যে 
লিঙ্গপুরাঁণই তভাহািগের গ্রাহ । তাহাদিগের গুরুর “লরাধা” 
নামে অভিহিত। 

বাসব প্রথম যক্তোপবীংত পরিত্যাগ করিয়া বর্ণবিভেদ উঠা- 
ইয়া! দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকাধ্য 
হইতে পারেন নাই। লিঙ্গায়েৎ ত্রাঙ্গণ গোদাবরী ডিস্বীক্ট এবং 
বৈশাখপন্তন প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় । ইহার! মৃত 
শবদাহ ন1 করিয়া মঠেতে সমাধি দিয়া থাকে১। 
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১ শঙ্করবিক্পয় নামে তিনখানি পুস্তক আহে । (কে) একখানি আনন্দ- 
গ্লিরির, খে) দ্বিতীয়খানি চিদ্িল।ময় তীর, (গ) তৃতীয়থানি মাধবাচাধোর 
লেখনীপ্রশহ্গৃুত বলিয়! কথিত হয়| উদ্কু তিন গ্রস্থ সম্বন্ধে এন ভাব্যাচাধ্য যাহা 
বলয়াছেন, তাহ খিপ্নসৃফি ষ্ট (79098977039, ) একাদশ বালামের 
১২২ সংখ্যায় ১*৪---১০৭ পৃষ্ঠ দেখুন | 


২৪ ভীর্ঘদর্শন | 


তীয় মতাঁবলন্বী শ্রীবৈষব নামে অভিহিত হয় বিশিষ্টা- 
স্বৈতবাদী শ্রীরাযান্ুজাচার্য্য এই মতের প্রবর্তক। তিনি কলির, 
৪১১৮ অব্ে (থৃঃ ১১১৭ অব) চিক্গলপুত জেলার অন্তর্গত 
শ্রীপরশ্বছুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, ৪২৩৮ কঙগিযুগাকে শ্ীরঙগমে 
মযোক্ষপ্রাপ্ত হয়েন। তিনি কেশব সমাজীর পুজ্র, হারিতাসা 
গোজোস্তব, য্ুর্বেদী এবং আপন্তদ্ব গৃহন্থত্রাবলম্বী ছিলেন। 
১৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্স্ত নিজ পিতার নিকট বেদ্বাধ্যয়ন 
করেন; এ সমস পিহার মৃত্যু হইলে বিখ্যাত কাঞ্চীপুর 
তীর্থে যাইয়া যাদবপ্রকাশ মিশ্রের শিধাত্ব গ্রহণ করিয়া ত্দোদি 
অধ্যয়ন করেন ) তথা হইতে শ্রীরঙ্গমে যাইয়া! মহাপূর্ণাচার্ষ্যেনু 
শিষাত্ব গ্রহণ করিয়া! বেদবেদাঙ্গাদি পাঠ সমাঁপন করেন। 
তদনস্তর চিঙ্গলপুত জেলার অন্তর্গত মধুরস্তক নামক শ্থানে 
বৈষ্ণবযতে দীক্ষিত হন। পুনরায় গুরুদেবের সহিত কাক্চীপুর 
যাইয়া শ্রীবরদরাজ স্বামীর মন্দিরে অনেক দিন থাকিয়া 
বিশিষটাদ্বৈত মত প্রচার করিয়াছিলেন । 

কাঞ্ধী তইতে তিরুপতিতে আসিয়া বেনকট্‌ গিকির উপর 
বিয়দগঙ্গ! তীর্ধের ধারে তপস্যা করিয়া সিদ্ধ' হইয়া বেঙ্কটেশ 
শীানষাসহ্ীউর পুজ্াপদ্ধতি পরিবর্ধন করেন। তদনত্তর 
 আনন্দগিরির শঙ্করবিজয়ে জান! ধার, তিনি কাকিতে নিব্বাণপ্রা্ত 
হয়েল। চিদ্িলাস তীর্থের মতে, তিনি দত্াজয়ের সহিত বদি হইতে 
কৈলামে যাইয়া শিবশরীর়ে বিলীন হন। যাধবাচার্যোর শঙ্করবিজয়ের তে, 


কেদারক্ষেত্র হইতে কৈলাসে দেবকর্তুক নীত হয়েন। ধাহাই হউক তাহার 
সম(ধি কাঞ্চিপুরে রহিয়াছে । 


কাঞ্চিপুর ৷ ২৫ 


উরমে যাইয়া! বৈষ্ব-মত প্রচার এবং অপরকে এ ধর্শে 
দীক্ষিত করিতে থাকেন। 

এই সময়ে ত্রিশীরাপল্লী প্রদেশের শাদনবর্তা কমিকাস্ত 
চোলের বিষনয়মে পতিত হন। তিনি আত্মরক্ষার কারণ 
শীরঙ্গ ত্যাগ করিয়া মহিন্তুরের অন্তর্গত যাদবপুরী বা মেলকট 
নামক স্থানে বল্লাল নামে জৈনরাঁজের আশ্রম গ্রহণ করেন। 

কথিত আছে, এই সময়ের কিছু পূর্বে জৈনরাজের কন্তাঁকে 
ব্দ্ষটদতা পাইয়াছিল। রাজ! অনেক দূরদুরাস্তর হইতে শান্তর 
ৰাক্গণ আনাইয়া বিস্তর যাগষজ্ঞ করিয়াছিলেন । কিন্তু 
কিছুতেই স্বীয় কন্ঠাকে -ৰঙ্গরাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্ত 
করিতে না পারায় সাতিশয় দুঃখিত ছিলেন। এই সময়ে 
রামান্ুজাচার্য্য উক্ত রাজার সকাশে আশ্রয় গ্রার্থনা করণাত্তর 
রাজাকে অভয়দান কৃষিয়। কনেন। যে তিনি রাজকন্ঠাকে 
বন্ধদৈত্যের হস্ত হইতে মুক্ত করিবেন। তৎ্পরে ধাগ-যজ্ঞ 
করিয়া মন্ত্র প্রয়োগ করিলে ৰহ্গদৈত্য রাঞ্রকন্যাকে পরিত্যাগ 
করিয়। প্রন্থান করে; রাজকন্তাও শ্বাস্থ্ালাভ করিলেন । বল্লাল- 
রাজ রামান্জের অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া আশ্চর্য্যা- 
স্বিত হয়েন। পন্বে আপন জৈনমত ত্যাগ করিয়া শীরামানুজা- 
টার্ধ্যকে গুরুত্বে বরণ করেন এবং তাহার নিকট বৈষ্ণব ধন্ে 
দীক্ষিত হইবার ইচ্ছ। প্রকাশ করিলে আচার্ধ্য রাজাকে বৈষ্ণব 
ধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাহার বিষুবদ্ধীন নাম দেন। তখন জৈন 
পুরোছিতেরা রাজাকে স্বধর্ম হইতে বিছাত দেখিয়া আচার্ষের 


হ্ঙ৬ তীর্ঘদর্শন | 


প্রতি বিশেষ সংজুদ্ধ হইয়া উঠে। গুরুর আদেশে রাঁজ। বিফুবর্ধন 
রায় সমস্ত উৈনপগ্ডিতদ্দিগকে আপনার অভিনব গুরুর সঙ্গে 
বিচার করিবার নিমিত্ত এক সভার আহরণ করিলেন। সে সভায় 
অনেক জৈন ও জৈনপ্ডিত আসিয়! উপস্থিত হইলেন । অনেক 
দূরদূরান্তর হইতে দিন ধরিয়! রামানুজাচার্যের সহিত জৈন- 
পণ্ডিতদিগের বিচার চলিলে আচার্য্য বেদ, বেদাস্ত, স্বৃতি, প্রভৃতি 
বিচার করিয়া! জৈনমত খণ্ডন করিয়া জৈনপপ্ডিতদ্িগকে পরাস্ত 
করেন। তখন অনেক জৈন তাহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়! বৈষ্ণব 
ধর্পে দীক্ষিত হয়েন। জৈনদিগের মধ্যে যে কএকটি গৌড় 
জৈন ছিল তাহারা শ্বমত ত্যাগ না করিয়া রামানুজের ভয়ে 
রাজার রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধা হইল। 

রামানুজ যাদবপুরীর” জৈনমন্দির ভাঙ্গাইয়! তথায় নারায়ণ 
দ্বামীর মন্দিক নির্দাপ করাইয়া, "নারায়ণ স্বামীর মৃষ্তি 
প্রতিষ্ঠাপিত করেন । অদ্যাপি সেই স্থান তেজ-নারায়ণপুর নামে 
অভিহিত হইতেছে । 

যাদবপুরীতে রামানুজের বান করিবার সময় নারায়ণস্বগ্সে 
দেখ! দিয়! তাহাকে আদেশ করেন যে, "তুমি মেলকোটে ধাইয় 
রমাপ্রিয় নামে বিগ্রছ্ছের মন্দির সংস্কার কর” পর দিবসই 
তিনি মেলকোটে ষাইবার কারণ বহির্গত হুইলেন। তথায় 
গিয়া গুনিলেন দিলীর-বাদশানের সৈন্তাধ্যক্ষ লুষ্ঠিত ত্রব্যের সহিত 
চলুগরায় বা রযাপ্রিয় বিগ্রহকেও দিল্লীতে পাঠাইয় দিয়্াছে। 
.. ৯ যাদবপুরী বর্তমান টোন্ার,জীর্লপত্তন হইতে ১২মাইজ দুরে অবস্থিত! 


কাঞ্চিপুর ৷ ২ 


তখন রামাছুজ তথা হইতে দিশ্লীডে আসিয়া বাদশাহের সহিত 
সাক্ষাৎ করণানস্তর আপন উদ্দেগ্ত জানাইলে বাদশাহ আপন 
মন্ত্রীকে আদেশ দেন, যেন সমস্ত অপহৃত বিগ্রহ রামান্গুজকে 
দেখান হয়। যখন সমস্ত বিগ্রহ দের্খান হইল, তখন রামান্জ 
আপন বিগ্রহ দেখিতে ন1 পাইয়া উদ্বিগ্ন হইলেন । তৎপরে 
ধ্যানে জানিলেন- যে, সেই বিগ্রহ বাঁদশাহকন্তার খেলার জন্য 
দেওয়া হইয়াছে, দিবসে মেই বিগ্রহ বাদশাহকন্তার খেলন! 
রূপে হাতে হাতে ফিরেন, রাত্রিতে মানবদেহ ধারণ করিয়া বাদ- 
শাহকন্ার সহিত সহবার্স করেন। রামানুজ বাসায় প্রত্যাবৃদ্ধ 
₹ইগ্র। সংযতচিত্তে মন্ত্রবলে বিগ্রহের আরাধন! করিলে রমাপ্রিদ্ 
তাহার সমক্ষে আবিভূতি হইলে রামানজ তাহাকে জড়াইয়! 
ধরেন এবং অনৃষ্ঠতাবে দিল্লী হইতে মেলকোটে ফিরিয়া আই- 
সেন। এই ব্যাপার সর্থঙ্গে অপর কিন্বদস্তী আছে যথা--বাদ- 
শাহ-কন্তা রমাপ্রিয়ের অদৃষ্ঠত্ব জানিতে পারিয়া অশ্বারোহণে 
রাঁমান্ুজের পশ্চাত্বন্তিনী হইয়াছিলেন এবং মেলকোটের পাহা- 
ডের নিকট তাহার সন্গিকটবর্তিমী হইলে বাদশাহকন্তার শরীর 
রমাপ্রিয়েতে বিলীন ভইয়া যায়। মেলকোট পাহাড়ের সন্নিকট 
যে স্থানে এই ঘটন! ঘটিয়াছিল,বাদশাহকন্তার শ্মরপার্থ এখনও 
সেই স্থানে একটি স্তস্ত বিদ্যমান রহিয়াছে । | 
রাঘানজাচা্ধ্য মেলকোটের পুৰ্বমনাির সংস্কার করিয়া 
চলুগরায় বা রমাপ্রিয়কে উক্ত যন্দিরে পুনঃ স্থাপিত করিলেন। 
এই স্থানে নিজে ১২ বংসর থাকিয়া আপন মত প্রচরকরিতে, 


২৮ তীর্ঘদর্শন। 


লাগিলেন । এই ঘেলকোট বা যাঁদবগিরি শ্রীবৈষ্বদিগ্রের 
গ্রধান তীর্ঘ। ইহা স্্ররঙ্গপততন (97176080756) হুইতে 
১২ মাইল দূরে অবস্থিত । ১২ বৎসর বাদ করিবার পর শাসন- 
কর্ত। রুমিকান্ত চোলের মুত্যু সংবাদ পাইয়া শ্রীরল্গমে প্রত্যা- 
বৃত্ত হয়েন এবংশ্্রীরঙ্গনাথ স্বামীর পূজাপদ্ধতি সংস্কার করিম] 
সকলকে আপন মতে দীক্ষিত করিতে থাকেন | যখন দেখিলেন 
ত্রাছার মত তথায় সম্পূর্ণ গ্রতিষ্টিত হইয়াছে, তখন ভারতবধের 
অস্তান্য স্থানে আপন মত প্রচার করিবার জন্ত বহির্গত হয়েন। 
প্রথম তির্ূুপতি, তথা হইতে মহারাষ্ট্র দেশের মধ্য দিয় 
আপন মত প্রচার করিতে করিতে *গুঙজরাটের অন্তর্গত গির্ণা 
নামক গ্রিরিৰ নিকট দত্াব্রেয় ক্ষেত্রে পৌছিরা দ্বারকাতীর্থে 
গমন করেন । তথ। হইতে পুষ্াভিমুখে প্রয়াগে, প্রয়াগ হইতে 
বান্বাণনী, তর হইতে মথুরা এবং, মথুরা' হইতে হরিদ্বাবে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

হরিঘারে কিছু দিন অবস্থান করিয়া! বদরিকাশ্রমে, তৎপরে 
কাশ্মীবস্থ শ্রীনগরে উপস্থিত হন। এখানে শারদাপীঠ নামে 
একটি প্রসিদ্ধ মঠ ছিল; দেই মঠে উত্তম উত্তম গ্রন্থ থাকিত। 
গঠাধ্যক্ষেরা বিপক্ষ মতের গ্রস্থ রাখিত না। রার্মানুজাচাধ্য 
আপন মতের গ্রন্থ উপহার দিতে চাহিলে অনেক তর্কবিতর্কের 
পর মঠাধ্যক্ষের! তাহার উপহার গ্রন্থ গ্রহণ করেন । 

কিছবদন্তী_এই সমর সরম্বতী তাহার সঙ্গুখে আবির্তৃত 
হইয়। বেদাস্তের কএকটি কুট প্রশ্ন করিয়াছিলেন । শ্রীরামান্জা- 
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চার্ষ্যর প্রত্যুত্বরে সরম্বতী দেবী সন্তষ্ট ছইয়া তাহাকে ভাষ্য- 
কার উপাধি ও মহাঁবিষুর হয়গ্রীব মূর্তি প্রদান করেন। তখন 
হইতে তিনি শ্রীভাষাকাঁর নামে অভিহিত হইলেন । তথা হইতে 
আপন মত প্রচার করিতে করিতে কুরুক্ষেত্ের মধা দিয়' 
অযোধ্যায় আসেন, অযোধ্যায় কিছু দিন বিশ্রাম করিয়! গয়া- 
ক্ষেত্রে গমন করেন। তথ! হইতে সুন্দরবনের লাগরঘ্বীপে 
কপিলাশ্রমে যাইয়া! সাগরসঙ্গমে গঙ্গাম্নান করণানস্তর পুরুষো- 
ত্বম দর্শনাভিলাষে জগন্লাথপুরী যাত্রা! করেন। তথা হইতে 
করমগ্ুল উপকূল হইয়া পদ্মনাভ, সিংহাচল, কাঞ্চীপুর প্রভৃতি 
পরিদর্শন করিতে করিতে শ্রারজমে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন ৷ জীবনের 
অবশিষ্ট কাঁল তথা অবস্থান করেন। এই স্থানে ১২ বৎসর 
বয়সে তাহার মোক্ষলাভ হয়। 

. জীবদ্ধশায় তাহার অনেক শিষ্য হইয়াছিল । তিনি আপন 
মতে দীক্ষিত করিবার জন্ত ৭9 জন বিদ্বান শিষ্যকে আচার্ধ্য- 
পুরুষ ব! পীঠাধিপতি নাঁষে অভিহিত করেন। তাহারা সকলেই 
গর্সধর্্মাবলম্্ী। তাহাদের বংশধরেরা এখনও আচার্য উপাধি- 
ধারী ও শ্রীবৈষ্বদিগের গুরুক্ধ 


* শ্রীরামানুজাচাধ্য ৭৪ জন আচাধ্যপুরুষ নিযুক্ত করিয়াছিলে ন, তাহা” 
দিগের নাম নিয়ে দেওয়া গেল। 

১ শোেনস্থি। ২ পুগুরীকর্। ৩তেক্বান্। ৪ হু্ায়তৌলুউৈয়ান্‌। 
£ রামানুজম্পিলৈ | ৬ ভট্রুর। * কণাড়ৈয়াগান্‌। ৮ নডুবিলাধান্‌। 
* গোমঠত্বানান্। “ ১০ তিরুক্কোবলুরাম্বান। ১১ তিরুমোগুরান্থান্‌ 
১২ পিলৈপিলৈয়ান্ান্‌। ১৩ নডাধুরালান্‌। ১৪ ্রঙ্গলান্বান্‌। ১ অনন্দাঘাঁন্‌। 
১৬. মিল্কান্থান1 ১৭ নেরাতাধান। ১৮ শেটলুর-শিরিয়ানান্‌। 
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১৯ বেদাপ্তিয়াহান্‌। ২* কোয়িলাঘান্‌। ২১ উদ্কলাধান্‌। ২২অরণপুরত্বাশান্‌। 
২৩ এরম্বার। ২৪ ঝিড়ার্থিয়াচ্চান্। ২৫ কণিয়ানুর-শিরিয়াচ্চান্‌। 
২৬ ঈচ্চত্বাডিয়াচ্চাব। ২৭ কোগ্গিলাচান্। ২৮ ঈচ্চম্বাডি-জিয়ার্‌। 
২» তিরুমালৈনললান্। . ৩" সউম্বলিলিয়ার। ৩১ তিরুবেলপরৈজিয়যর্‌। 
৩২ আক্কোগুবিল্লিজিয়যর্‌ | ৩৯ তিরুনকরিল্লিলৈ | ৩৪ করাঞ্জিসোময়াজ্য়ার্‌। 
৩৫ অলঙ্কার-বেঙ্গড়বর্‌। ৩৬ নদ্বিকরলেবর্‌। ৩৭ শিকুপ্পলি-দেষরাজভটর্‌। 
৩৮ পিললৈযুরৈন্দৈ যুডৈয়ার। ৩৯ তিরুত্ুরকৈপরিরাশ্বিলান্‌ । ৪০ পেরিরকেশ. 
য়িল্বল্ললার্‌। ৪১অশ্রিপেরুমানদ্‌ | ৪২ তিরুকপ্নপুরত্তীচ্চান্‌। ৪৩ মুনিপ্লেরুমল। 
৪৪ অশ্বঙ্গিপ্পেরমাল্‌। ৪৫ মাকুদি-পেরিয়।ওান্‌। ৪৬ মারোদ্গিলীমরুতিয়ীগন্‌ । 
৪৭ মৌমাসিয়াণীন্‌। ৪৮জিক়্যরাগান্‌। ৪নঈশ্বরাগান্‌। ৫*ঈমুগিপিলৈয়াগান্‌। 
৫১ পেরিয়াগান। ৫২ শিরিয়াগান। ৫৩ কুরিজিপুরং-শিরিয়াগান্‌। 
৫3 অন্মঙ্গিয়াগাম্‌। ৫৫ আডবন্দারাণীন্। ৫৬ অরুলালপ্লেরুমাল্‌-এন্ষেরু 
মানার! ৫৭ তোগওমুর্নম্থি। ৫৮ মরুদুর্নম্বি। ৫৯ মলুবুর্-নপ্ি | 
৬* তিরাক্ুরঙগুডিনন্বি | ৬১ কুরুব-নম্থি। ৬২ মুড়ুম্বৈ নম্ি। ৬৩ বড়গলন্থি। 
৬৪ বন্গিপুরত্ত, নম্থি | ৬৫ শ্রীপরাহ্থীশনঘ্থি | ৬৬ অন্মঙ্গিযম্মাল্‌। ৬৭ পরিত্তি- 
কোটষগ্মাল্‌। ৬৮ উন্কলক্াল্‌। ৬৯ শোটেকম্মাল। ৭* মুডুদ্ৈয়ল্মাল্‌। 
৭১ কুণাওুর্‌পিল্লৈ। ৭২ কুমাগুরিলৈয়বলি ; ওরফে বালধস্বী। ৭৩ কিডাঙ্ছি 
পেরুমাল্। ৭৪ আর্কাটুপেল্লান্‌। 

কএকটি আচাধ্য পুরুষবংশের সঙ্ক্ষেপ বিবরণ দে ওয়া! হইল । 

২ নং। পুপ্ুরীকর্‌: ইনি মহাঁপূর্ণ আচার্ষ্যর পু ছিলেন, রামহূন্জা- 
চার্ধ ইহার নিকট বেদাধায়ন করিয়! সন্গ্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন ! ইহার 
তামিল নাম পেরিয়-নখি | ইহাদিগের বংশ তেম্নিবঙ্গী জেলায় বাস করেন । 

৪ নং। হুন্দরত্োলুডৈয়ান্‌; ইহার পিতা! তিরুমলয়ৈয়ানের নিকট 
রামানুল্াচীর্যয ভ্রাবিড় বেদান্ত শিক্ষা করেন । ইহাঁর বংশীয়ের মধুরা হইতে 
দশ মাইল দূরে অআলঘর তিক্ুমালৈ নামক দেবালয়ের স্থানাচার্ধ্য তাহাদের 
শিখা পুতশ্চড় অর্থাৎ তাহারা মস্তকের সামনের দিকে পিখ! রাখিয়া থাকে । 

৫ নং। গোমঠত্তান্বান; ইহার পিতা পেরিয়-তিরুমালৈনঘ্ধি, রামাসুজী- 
চার্যের মাতুল ছিলেন। ইহার বংশধরেরা তিক্ুমালৈ নামে অভিহিত, তাহার! 
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ছুই সম্প্রদ্দায়ে বিভন্ত' হইয়াছেন ; একের নাম বড়গলৈ (অর্থাৎ সংস্কৃত 
বেদাধায়ী |) অপরের নাম তেঙ্গলৈ (অর্থাৎ দ্রাবিউ দিষ্য প্রবন্ধগ্রস্থধ্যায়া 1) 
দক্ষিণদেশে প্রায় নকল জেলাতেই ইহাদিগঞক্জে দেখিতে পাওয়া যায়| 

৬ নং। ভ্টর; ইহার পিতার নাম কুরেশ ওরফে কুরত্তানান্‌, ইহাব। 
শ্রীরঙ্গমে বাস করিতেছেন । 

গনং। কওাডৈয়াগান্। ইনি রামানুজাচার্ষোর মাতুল কন্তার পুর, 
দ্রশরথির ওরফে মুদ্লিয়াগানের সন্তান ছিলেন। এই বংশীয়ের কণ্ডটলৈ 
নামে অভহিত ; এই বংশে অগ্রন ও অগ্নন্‌ ছুই সহোদর খ্যাতন।মা হইয়া- 
ছিলেন ও মনবালম! মুনির প্রতিষ্ঠিত অগ্টিগ্গজের অন্থতম ছিলেন । ভাহার 
বংশধরের! শ্রীরঙ্গমে এবং কাধীপুরে বাস করিতেছেন । 

৮ নং। নড়ুবিলান্বান্; ইহার বংশধরেরা আনিযুর নামে অভিহিত্ত 
হইলেও অঙ্কন নামে কোন এক পত্বঙ্গি-পরবস্তু-পউগ্লি রান নামক গুরুর 
শিষাত্ব গ্রহণ করায় তাহারা (অধন্) ওয়ারিষ গার্গগোত্রপরবস্ত্র বামে 
অতিহিত হইয়াও কাক্কীপুরে বাস করিতেছেন । এই বংশের আর এক 
শাখা পিল্ললে'কম্‌ নামে অভভিন্থিত | 

৯নং। গোমঠত্তান্বান; ইহার বংশ গোমঠম্‌ নামে অভিহিত । 

১৩ নং নড়াদুরান্বান; তাহার বংশধরেরা নড়দূর নামে অভিহিত 
কুম্তধোনমে বাস করিতেছেন। ্‌ 

১৪ নং এ্রঙ্ছলালান্‌। ইহার অপর নাম বিফুচিত্ত । ইনি বিশিষ্টা- 
দ্বৈতমতে বিষুপুরাণের টাক! করিয্নাছিলেন, ইহার বংশধরের! পরশ্চড়া 
ধারণ করেন। 

১৫ নং। অনন্দালান্‌; ইহার বংশীয়ের অনন্দান্িললে নামে অভিহিত 
হইয়া কাঞকীপুর, মহীন্গর, ও তঞ্জাবুরে (তাঞ্জোর ) বাস করিতেছেন । 

১৮ নং । শে্টলুর--শিত্রিয়ার্ান; ইহার বংশীয়েরা শেটালুর নামে 
অতিহিত। 

২২ নং। অরণপুরভালান্; ইনি ভরছ্াজ গোত্রোন্তব ও সামশীখী 
ছিলেন, তাহ'র বংশীয়েরা পত্ররথী-পরবন্থ নামে অভিহিত, এই ধংশে পটু- 
ম্লিরাম্‌ ওরফে গোবিনদাসর্‌ অগ্লন জশ্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও পূর্বোক্ত 





৩২ তীর্ঘদর্শন ৷ 


শ্রীরামান্থজাচার্ষ্যের মৃত্যুর পর শ্রীবৈষ্ণবেক্া ছুই সম্প্রদ্রীয় 
বিভক্ত হুইয়াছিল। একের নাম বড়গলৈ অপরের নাম 
তেঙ্গলৈ। 


পাশা পাপাপাতি উপসপাপকজীলাপপা লা পল শা শা777 





৯ স্পা 


অষ্ট্গিগ্গজের অশ্ততম ছিলেন৷ বিশাঁধপত্তনের মহামহোপাধ্যায় জীপরবস্ত 
বেস্কট রঙ্গাচার্যা আর্ধাবর গুরু এই ধংশীর ও তাহারি পুত্রের নিকট হইতে 
আচার্ধা পুরুষগিগের নাম ও বিবরণ প্রণপ্ত হইয়াছি। 

২৩ মং | এ্রত্বার; ইহার বংশ এস্বার নাষে অভিহিত হইয়া তঞ্জাবুরে 
বাস করিতেছেন। | 

২৪ নং | কিডান্বি-রাচ্চান্; ইহার বংশীয়লেরা কিডান্বি ওরফে ঘটা 
নামে অভিহিত । 

২৬ নং । ঈচ্চান্বাডিয়াচ্চান্‌; এই বংশীয়ের! ঈচ্চান্বাড়ি নামে অভিহিত্ত 
ও বড়গলৈ ও তেঙ্গললৈ সম্প্রদায়ে বিভক্ত । 

২৯ নং। তিরুমালৈ-নল্লান্; ইহার বংশীকলেরা নল্লান্‌ চক্রবর্তী নামে 
অভিহিত। | 

৩৯ নং তিরুরুরকৈপ্লিরাখিলান্‌; ইনি সর্ধ প্রথমে রামানুজাচার্োর 
শ্রীভাষা শিধ্যদ্দিগকে শিখাইয়াছিলেন। 

৪১ নং। অহ্রিপেরমাল্‌; ইহার বংশ আঙগরি। 

৫* নং। ইয়ুন্িলিলয়াগান্‌। ইহার বংশ ঈয়ুশি | 

৬২ নং। মুডুশ্বৈনগ্ি; ইহার বংশ মুডুষ্বৈ, এই বংশে অগ্নান্‌ প্রতিবাদি 
ভাঙ্কর নামে খ্যাত হজেন ও অষ্ট্দিগ্গজের অগ্ডম ডিলেন। অগ্নলার ষংশীয়েরা 
প্রতিবাদি ভয়ঙ্কর নামে অভিহিত হইয়া কাক্ষীপুর, ত্াবুর, মহিক্ছর ইত্যাদি 
স্বানে বাদ করিতেছেন। 

৬৪ নং। বঙ্গিপূরত্ত,নশ্থি; ইহার খংশীয়েরা বঙ্গিপুরম্‌ নামে অভিহিত 
হইতেছেন। 

৭৯ নং। কুমাওুরিলৈয়রলি ওরফে বালধহি ইহার বংশীয়েরা কুমাওুর 
জঅথব। ইলয়রল্লি নামে অভিহিত । 
৭৩.নং। কিড়ািপেকমাল্‌। ইহার বংশীয়েরা কিড়াম্ি। . 
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প্রথমোক্ত সন্প্রদায়গণ বেদশাস্ত্র ও শ্রীভাষা মানিয়! চলে ইহারা 
সাদা রঙ্গের উ্ধপুণ্ত, তিলকধারী, ভাহ। ইংরেজী অক্ষর [0 
(ইউর) মত ও তাহার মধ্যে কুম্কুষের উর্ধরেখা। দ্বিতীয় 
সম্প্রদার চারি হাজার সখ্যকশ্লোক সমন্বিত দ্রিব্যপ্রৰন্ধ নাঁমক 
তামিল গ্রন্থের মতে চলিয্না থাকেন | তাহাদের উদ্ধী তিলক 
(ওয়াই) সদৃশ ও ভিতরে কুমকুমের উর্ধারেথ! | এই উভয় সম্প্রদায় 
৪ শত বৎসরের উদ্ধীকাল বিদ্যমান আছে। 

বড়গলৈর! কহিয়া থাকেন সৎকর্ম করিলে ভগবানের 
প্রসাদ পাওয়। যায়। তেঙ্গালাইরা কহেন মনুষ্য সৎকর্ম দ্বারা 
ভগবানের গ্রসাঁদ পাইতে পাবে না। 

বড়গলৈরা কহেন, লক্ষ্মী বিষ্ুর শক্তি ও বিভু, অতএব তিনি 
মুক্তি দিতে সমর্থ । তেঙ্গালৈর! তাহা অস্বীকার করেন, তাহার! 
কহেন ধে, তিনি কেবল মুক্তি দিবার কারণ বিষ্ণুকে কহিত্তে 
পারেন মাত্র । বড়গলৈর! কহেন অজ্ঞাত পাপে ভগবান্‌ লক্ষ্য 
রাখেন না। তেঙ্গালৈরা! কহেন চগবান্‌ অজ্ঞাত পাপও ধরিয়। 
লয়েন ; তবে মানব জাতির উপর ভগবানের ভালবাসা আছে 
বলিয়া পাপ হইতে মুক্তি পাইতে পারে । বড়গলৈপিগের বিশ্বাস 
নীচ বর্ণের কোন ব্যক্তি জ্ঞানোপার্জন করিলেও তাহার নীচত্ব 
ঘুচে না। তেঙ্গাটৈর! বলে জ্ঞানী ও নিষ্ঠাবান্‌ শূদ্র স্বধর্থবর্জিত 
ৰান্ধণ অপেক্গাও শ্রেষ্ঠ। 

বড়গলৈরা পিতৃপুরুধদিগের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে 
পুরোছিতের পদ. ধোয়াইয়। পাদোদৰক গ্রহণ করে, তেক্গালৈর়া 
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তাহা করে না। বড়গলৈরা একাদশীতে পিতৃগণের শ্রাচ্ধ 
করিয়। ৰাক্ষণ ভোজন করায়। তেঙ্গাটৈরা একাদশীতে শ্রার্ধ 
ন। করিয়! উপবাস করিয়! ক্লাটা'য় মাত্র। ঝড়গলৈদিগের বিধবা 
মস্তক মুণ্ডন করে, কিন্ত তেঙ্গালৈরা তাহা করে না। বড়গলৈরা 
প্রত্যহ নান করিয়া থাকে ও মনে করে স্নানে শরীরের পাপ 
অপন্থত হয়। তেঙ্গাটৈর! কহে ন্নানে শরীর*্পরিফ্ার হয় মাত্র, 
নান করিলে শরীবের পাপ নষ্ট হইতে পারে না। উক্ত দুই 
সম্প্রদায় পরম্পরের মত বিরোধ ৪০* বৎসর হইতে চলিয়াছে। 
কেহ কাহারে! বাটাতে জলগ্রহণ করে না! এবং পরম্পরে 
বিবাহাদি প্রথাঁও প্রচলিত নাই । 

শ্রীরামান্থজ মতাবলম্বীরা শ্রীবৈষ্ণণ নামে অভিছিত | বৈষৰ 
বলিতে গেলে, বিক্ু যাহাদের ইষ্টদেবতা বা বিষু উপাসককে 
ৰুঝায়। এক্ষণে প্রায় ২৬ সম্প্রদায়ের ও অধিক বৈষ্ণব বর্তমান 
আছে। 

উত্তর ভারতে শ্রীবৈষ্ণরের শ্রীসম্প্রদায় নামে খ্যাত। 
শ্রীবৈষ্ণব-বিশিষ্টাদ্বৈত মতে পরবন্ধ নিত্য, সত্য, জ্ঞান, অনন্ত 
বিভূ, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্কি-। উক্ত মতে পরব্ন্ধই বিশ্বের উপাদান, 
নিমিত্ত, ও সহকারী-কারণ। তিনিই বেদে ও উপনিষদে সত, 
আম্মা, বন্ধ, ঈশ, বিষ, নারায়ণ, পুরুষোত্তম, বাসুদেব ইত্যাদি 
নামে অভিহিত হইয়া! থাকেন। শাস্ে চিৎ ও অচিৎ পরৰন্ধের 
শরীর রূপে অভিহিত হয় ও পরৰক্ষকে শরীরী কহে। চিৎ 
বলিতে জ্ঞান ও অচিৎ বলিতে কাল, মূলপ্রকৃতি, ও শুদ্ধ সত্ব 
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বুঝায়। মূলপ্রকুতির অপর নান প্ররুতি, প্রধান, অব্যক্ত, ও 
মায়া; উহ! দ্বারা কখন কখন তমঃ, অক্ষর ও বহ্ষকেও বুঝাগ্ণ। 
অদ্বৈত অর্থে এক ভিন্ন অপর নাই, বিশিষ্ট অর্থে বিশেষণ অর্থাৎ 
চিৎ ও অচিৎ শরীরীরূপে ব্যাপ্ত । বিশিষ্টাদ্বৈতৈর অর্থ এক সত্য 
দ্বিতীয় নাই, পরৰ্হ্ম, যিনি চিৎ ও অচিতের সহিত শরীরীরূপে 
বন্তমান থাকেন। 

শ্রীবৈষ্ণবেরা বিষ্ণুর ভিন্ন ভিন্ন মূর্তির পুজা করেন। ঈশ্বর 
মন্দিরে প্রায় যান না, এমন কি মহাদেবের পূজাও করেন না। 
শ্রীবৈষব ৰবাহ্মণেরা নিরামিষভোজী | 

এখানকার শ্রীবেষ্ণব শৃদ্রেহা কুকুট মাংস ভোজনে দোঁষ 
বিবেচনা করে ন1!। মহারাস্ীগ ক্ষত্রিয়েরাঁ, পঞ্জাবী ক্ষত্রী ও 
শিখেরাও কুকুট ভোজুন কারয়া থাকে। শাস্ত্রে কোথাও 
কুন্ধুট ভোজন নিষেধ আছে কিনা জানিনা। কিন্ত হিন্দু 
বৈদ্যগ্রস্থে কুকুট মাংসের পথ্য ব্স্থা দেখিতে পাওয়া যায়, 
বাঙ্গালায় যে কুকুট ভোজন নিষেধ তাহ! বোধ হয় দেশাচার- 
বিরু্ক; কিন্ত শাস্ত্রে নিষেধ বলয় ৰোধ হয় না। কেহ 
এক্ধপ মনে করিবেন না যে, আমি কুক্কুট ভোজনের পক্ষ- 
পাতী) দক্ষিণদেশের শুদ্র বৈষ্বদিগের আচারাদি দ্রেখানই 
আমার উদ্দেশ্ত। আমি নিরানিষ ভোজনের পক্ষপাতী । 
বাজালায় অধিকাশ ৰাক্ধণেরা মত্স্তাদি খাইয়া থাকেন কিন্ত 
দক্ষিণদেশে সমস্ত ৰাক্ষণেরা নিরামিষভোজী হইলেও দেশাচার 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
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চতুর্থ মতের নাম দ্বৈত.বা মাঁধর মত। শ্রীমান্‌ মধ্বাঁচার্যয 
এই মতের প্রবর্তক ছিলেন। তিনি দক্ষিণ কানাড়ার অন্তর্গত 
তুঙ্গব দেশের উড়্,পীর নিকট অনস্তেশ্বর পল্লীতে জন্মগ্রহণ 
করেন। | 

শৈশবাস্থার় তিনি বস্ুছেব আচার্যা নামে অভিহিত 
হইতেন? সন্ন্যাস ঠহণের পর মধ্বাচার্ধয ওরফে আনন্দতীর্থ 
নাম প্রাপ্ত হয়েন ঃ সর্ধশান্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া দ্শমতি 
ও পূর্ণপ্রজ্ত নামধারী হইয়াছিলেন। দ্বৈতদিগের মতে তিনি 
বাঘুর তৃতীয় অবভাঁর। তাহার পিতার নাম মধ্যগেহ ভট্র। 
শৈশবকাল হইতেই তিনি অনাধারণ যেধ! ও বুদ্ধির পরিচয় 
দিয়াছিলেন। তিনি কলির ৪২২০ অব্ধে (১১১৯ খৃঃ অকে ) 
আবিভূত হন । 

৯ বৎসর-বয়ঃক্রম কালে তাঁহার উপনয়ন হয়, এবং তত্পর 
হইতেই বেদ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন, উপনয়নের কিছু 
দিন পরেই অচ্যুতন্বামির নিকট সন্গ্যাসধন্দধে দীক্ষিত হইয়। 
বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। এই সময়ে তান 
তাহার অসাধারণ বুদ্ধিম্তার পরিচয় প্রদান করেন। কিছু 
দিন পরে তাহার গুরুর কাল হইলে তিনি গুরুর পদে অভিযিক্ত 
হ্ন। 

মধবাচার্যয ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তীর্থ পর্যযটনে বহির্থত 
হইয়। হরিপ্কারে আইসেন। তথা হইতে বদরিকায় প্রীবেদব্যাস- 
আশ্রমে গমন করেন। তথায় কিছুকাল থাকিয়া বেদ. 
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বাণাসের নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া উড়ুপীতে ফিরিয়া 
আইসেন 1১ 

আবার সময় ৮ তিনি আটটি শালগ্টাম আনেন ; একটি উড়ু- 
পীতে আর ১টা মধ্যতলে ও£অপর শ্টা ন্মুৰঙ্গণা নামক স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি উড়,পীতে শ্রীকষ্চজীর মৃত্তি স্থাপন 
করিয়াছিলেন । তিনি শিষ্দিগকে আপন দ্বৈতমিদ্ধাস্ত মত 
প্রচার কারতে নিয়োগ করেন এবং প্রত্যেক মঠে এক এক জন 
মঠাধিকারী স্থাপন করেন । তিনি ৩৭ খানি গ্রন্থ বচন। করিয়া- 
ছিলেন, আহার মধ্যে খকৃভাষ্যদর্শন, উপনিবৎ-ভাঁষা, গীতা- 
ভাষ্য, ৰদ্ধস্ুত্রভাষ্য, ভাঁরততাৎপর্য্যনির্ণয়, কৃষ্জামুত-মহার্ণব, 
তন্ত্রপার ও অনুবেদাস্ত প্রধান । ৭৯ বত্সর বয়সের সময়, ১১২০ 
শালিবাহন অবে (১১৯৮ খৃঃ) তিনি পুনরায় বদরিকায় গমন 
করেন ও তথ! হইতে আর প্রত্যাবৃন্ত হন না। তাহার 


তাত 





নি 





(১) এই বিশ্বমণ্ডলে জন্ম লইলেই মৃত হইবে, তবে অগ্রপশ্চাৎ মাত্র। 
বেদের হিসাবে মনুষ্যাযু গত হিম (বৎসর) হইলেও একশত বিশ বৎসর পর্যাস্ত 
কেঠ কেহ জীবিত থাকেন। দেবতারা মনুষা অপেক্ষা অনেক গুণে দীর্ঘায়ু 
বলিক্প। অমর নামে অভিহিত হন। ফারাও যেগবলে অমরত্ব লাভ অর্থাৎ 
দীর্ঘাু হইয়া থাকেন। ব্রক্গারও আয়ু পরিমাণ ব্রহ্ম পরিমাণে শতবর্ষ 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। এখন তাহার এক পঞ্চাশ বৎসরের প্রথম দিবস 
চলিতেছে। বেদবাঁস সিদ্ধপুরুষ, যোগ প্রভাবে অমরত্ব লাত করিয়াছেন । 
শহ্করদিখিজয়ে কথিত আছে যে, তিনি (বেছ্ষব্যাস) শঙ্কর আচাধ্যের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । মাধ্যমতালম্বীদ্রিগের বিশ্বাস, তাহাদিগের মত- 
প্রবর্তক যোগপ্রভাবে অমরত্ব লাভ অর্থাৎ দীর্ঘজীবী হইয়া বদরিকা শ্রমে 
রহিয্নছেন। যোগপ্রত]বে এ ব্ধপ দীর্ঘায়ু হইবারও আশ্চর্য্য নাই! 


৩৮ তীর্ঘদর্শন । 


শিষ্যদিগের বিশ্বাস অন্যাপি তিনি বেদব্যাসাশ্রমে বর্তমান 
বহিয়াছেন। 
তিনি যে দ্বৈতসিদ্ধান্তমত প্রভার করেন, তাঁছা নূতন নভে, 
তাতি পুরাকাল হইতেই ছিল। তবে অজ্ঞানবশতঃ মানবগণ 
ভূলিয়! যাওয়াতে, মেই মত সংশোধন করিরা দিবার কারণ 
তাহার আবির্ভাব আবশ্তক হইয়াছিল। পরমাস্মার ব্যক্রমৃত্তি 
হস এই মতের গ্রথন গ্রবর্তক। তীহা হইতে চতুডুজি ৰক্ষা 
২পত্তি ও চতুকূজ বৃদ্ধা হইতে সনকাদি খর্ষগণ দেবগণ ও 
দুর্বাসা খবির উৎপত্তি ; এই দুর্বাস1 খধির শিষা শটজ্ঞাননিধি, 
শীজ্জাননিধির শিষ্য শ্রী গুরুদেববাহন। ইহার শিষ্য কৈবন্যতীর্থ 
উহার শিষ্য জ্ঞানেমতার্থ, উহার শিব্য বরতীর্৫ঘ, তৎ্শিষ্য সত্য- 
প্রজ্ঞ, উহার শিষ্য মধ্ধবাচাধ্য ছিলেন । তাহার শিষ্য পরম্পরায় 
এপনও বঁনান বহিয়াছেন, তাহার মাধ্বনামে আভহিত হইতে- 
ছেন। দ্বৈতসিদ্ধান্তমতে বিষুই পরনদেবত। বা পরমৰ্ক্ম এই জন্য 
এই মতাবলম্বারা বৈষ্ণব নামে অভিহিত । বিষ, জড় প্রকৃতি 
হইতে এই বিশ্ব উ২পাদন করেন। অতএব তিনি বিশ্বের নিমিত্ত 
কারণ মাত্র জড় প্রকৃতি উপাদান.কারপ। বিঞ্৯, প্রক্কীতি, ও জীব 
এই তিন অনার্দিকাণপ হইতে বন্তমান আছে। তাহারা! সৎ 
(অনাদি ও নিত্যব্ূপে নিয়ত বিদ্যমান অর্থাৎ কেহ তাহাদিগকে 
নিশ্মাণ করে নাই ) ও নিধনহীন ( অর্থাৎ তাহারা কথন ধ্বংস 
প্রাপ্ত হহবে ন।) তাহারা পরম্পর পরম্পর হইতে বিভিন্ন। 
কিন্ত প্রত্যেকেই একট্টি একটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ সৎ) তাহারা কখন 


তিরুবন্নমলয় | ৩৯ 


বিনষ্ট হইবে না, (1১০81105 0?7391)) প্রকৃতি ও জীব বিষ্ণুর 
সম্পূর্ণ অধীন । (40301869 901১070173209 81)0 79199206170) | 
গীব, প্রকৃতির সৎ ও অসৎ গুণে আবদ্ধ হহধা নান! প্রকার 
কর্ম্ম করিয়! থাকে এবং সেই কশ্মর্বন্ধের ফল্বরূপ জীবের জন্ম, 
মুত্যু ও পুনর্জন্ম হইয়। থাঁকে। 

এই কর্ম ক্ষয় হইলে জীব মুক্ত হয় অর্থাৎ কর্মধন্ধ ছইতে 
মুক্ত হয় । এই মুক্তির প্রধান উপায় ভক্তি, ভক্তি বালতে 
বিষ্ণুর সতত মনন ও তাহাতে একাগ্রচিত্ততা বুঝার । ভক্তি 
দ্বারা মঙ্যাবঞ্চুর গ্রাদাদ লাভ হয়, সেই প্রনাদ হইতে মানবগণ 
মুক্ত বাণোক্ষ প্রাপ্ত হয়। 

তবেই দেখা যাই'তছে যে দ্বৈতসিদ্ধান্তমতে একই ঈশ্বর। 
তবে ভিন্নভিন্ন স্থষ্টির কারণ ভিন্ন ভিন্ন মুন্তিতে আবিভূতি হয়েন। 
সেই জন্ত তাহাকে এক ও ৰহু কহ! গিরা থাকে) তিনি সত্য, 
নিতা, জ্ঞানময়, অনন্ত) তাহাকে অনঙ, সর্ধ, অবাক্ত, ব্যক্ত, 
হিন্নণ্যগর্ভ, নারারণ, নির্ণন, নিগুণ ইত্যাদ নামে অভিহিত 
করা হয় মাত্র। দ্বৈতসিন্ধান্তমহাবলন্বীরা অন্ত দেবদেবীর পূজা 
করে না। উক্ত মতাবলম্বী ৰান্গণই দেখ! গিয়াছে, শৃদ্র অতি 
বিরল। 

অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত ও লিঙ্গায়ৎ মতে বর্দরবন্ধের ফল 
বরধূপ জীবের জন্ম, মৃতু ও পুনর্জন্ হইয়। থাকে । পুনর্জন্মের 

স্ত হইতে নিবৃত্তি পাওয়া যায়। 'এমত নুতন নহে; অতি 
রাকাল হইতে আমাদের দেশে উহ! বর্তমীন রহিয়াছে। 


৪০ তীর্ঘদর্শন। 


এই মত ধীশুখ্রীষ্ট ও মহম্মদীয় মত অপেক্ষা শ্রেট। ছুঃখের বিষয় 
আজকাণ অনেকেই হিন্দুদিগের প্রকৃত মত নাজানিয়া অপর 
ধর্মীদিগের মতের পোষকতু! করিপ্! থাকেন। 

্মার্ত, শ্রীবৈষব ও মাধব ৰাক্ষণ পরস্পর পরম্পরের সহিত 
আহারাদি কার্ধা করে না, আদান প্রদানও এক প্রকার নাই 
বণিলেও চলে। 


কাক্কীপুর | 


৬০০১৯ ০০ 


১৮৮৯ খৃঃ মার্চ মাসে কোন কার্য্যোপলক্ষে আমাকে 
আরকোনম্‌ (810.9090) ) যাইতে হয়, তথা হইতে ফিরিবার 
সময় পৃণ্যভূমি কাঞ্ীপুর (007£8০6800 ) দেখিতে যাই। 

চিঙ্গলীপুত (011021৮) হইতে আরকোনম্‌ এস, আই, 
আর (9.1, ৮) রেল কোম্পানীর যে শাখা রেল আছে; 
তাহ! কাঁঞীপুর হইয়া গিয়াছে। ইহা মান্দ্রাজ হইতে পশ্চিম 
দক্ষিণদিকে ৪৫ মাইল দৃরে অবস্থিত। কাঞ্চীপুরের সংস্কৃত নাম 
কাঞ্ধীপুরম্‌ অর্থাৎ দ্বর্ণময়,সহর,* ইহ! করমণ্ডল (কোলমণ্ডল ) 
উপকূলের একটি পুরাতন সহর। পুর্বে এটি বৌদ্ধদিগের 
আবান স্থান ছিল; চালুক্যবংশীয় পুলিকেশ (১) রাজার এক 
অন্থশাসনপত্রে জান! যায় উক্ত রাজার রাজধানী কঙ্যাণনগর 
ছিল। এই রাজার মময় সম্ভবতঃ ৪৮৯ ধৃঃ স্থিরীকৃত হইয়াছে । 

ইনি বৌদ্ধদিগের অমরাবতীর মঠ ধ্বংস করেন। বোধ হয় 
মেই উদ্দেশে কাক্ধীপুরেও আসিয়া ছিলেন, খন কাঞ্ীপুরে 
বৌদ্ধদ্িগের একটি প্রধান মঠ ছিল। সার ওয়ালটর ইলিয়ট 
হাইদ্রাধাদের বৈনগুরু মহেক্ত্রশাস্তের নিকট যে অনুশাসন 
দেখেন, তাহাতে জানা যায়, পূর্বোক্ত পুলিকেশ রাঙ্কার 

* কাঁঞ্চধাডু উজ্জ্বল, পুরন নগর । | 





৪২ তীর্ঘদর্শন। 


প্রপৌজ্র কীর্ডিবর্মরাজার পৌজ শোক্তশোলায় রাজার পুত্র 
চারিদিকের রাজগণকে সংগ্রাঙ্গে পরাজয় করিয়া শ্রীপরমেশ্বর 
শ্রীবিক্রমবল্লভনাথ নাম গ্রহণ করেন। চিনি দৃক্ষিণদেশের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মুক্ত কটিশ্বরূপ কাঞ্ধীপুর আপন বাসরূপে 
মনোনীত করেন । এই অন্ুশাদন ৬২০ থৃঃ অবের; ইহাতে 
বেশ জান! যাইতেছে যে কাক্চীপুর তখনও শৈবমতাঁবলক্বী 
চালুক্য রাজাদিগের শাসনে ছিল। | 
মধুরার বিবরণে জানা যায় তথাকার অষ্টম রাজা বিক্রম, 
পত্তের সময়ে কাঞ্চীপুতের ক্ষপণকমতাবলম্বী চোলরাজা মপুবা- 
পুরী আক্রমণ করেন। তথাকার দ্বাদশ রাজা কুলভূষণের 
র(জত্বকালে কার্ধীপুরর চোলরাজ! শৈবনতাবলম্বী ছিলেন, 
তিনি মধুরাপুরীর সুন্দর লিঙ্গ দর্শন করিতে ঘান। পঞ্চযষ্টি-তম 
রাঙা জগন্নাথ পাণ্ডোর সময় কাঞ্চীপুরের চোলরাজ বৌদ্ধ- 
মভাবলম্বী ছিলেন, তিনি চিদন্থরে আনিয়া! মধুরার বৃদ্ধমন্ত্রী 
মাণিক্যবাচকের নিকট শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, ৰোধ 
হয় সেই সময় হইতে কাঞ্ধীপুরের চোলরাজগণ শৈব হন। 
ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যের সময়ে কার্ধাপুর একটি প্রধান খৈব- 
তীর্থ ছিল। কারণ তিনি তাহার জীবনের শেষ অংশ একাম্বর- 
নাথের মন্দিরে অতিবাহিত করেন) তথায় ৩২ বৎসর বয়: 
ক্রম কালে নির্বাণ প্রাপ্ত হইলে কামাক্গীদেবীর মন্দিরে তাহার 
সমাধি হয় ও সেই সমাধির উপর তাহার মুদ্তি অদ্যাপি বর্তমান 
রহিয়াছে। পৃের্র দেখাইয়াছি ভগবান্‌ শশ্করাার্ধ্য ৪৫০ খুঃ 
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হইতে ৬০৬ খুঃ অবের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। সে সমষ্ষে 
কাঞ্ধীপুরে বৌদ্ধমতা'বলম্বী প্লাজা থাকিলে ও হিন্দুণৈবেরা আপন 
মতের হিন্দুমন্দির স্থাপন করিয়। দেঝুদেব মহাদেবের অঙ্চন] 
করিতেন । 

৬৬০ খুঃ, চীনদেশীর বৌদ্ধপরিব্রীজক হিউএনপিয়ং আপন 
ভারতভ্রমণ-বুত্ান্তে কাঞ্চীপুর উল্লেখ করিয়াছেন সেই সময়ে 
এই স্থানে বৌদ্ধদ্দিগের একটি আবান স্থান ছিল। এখন 
যাহাকে বিষুটকাধী কতে, তাহাই ভাহাদিগের বাসস্থান বলিয়! 
বোধ হয়। কোন্‌ সময়ে তথ| হইতে বৌদ্ধেরা প্রস্থান করে 
তাহা জানিবার উপায় নাই। সহরের একপার্থে একটি ক্ষু 
ৰৌদ্ধ মন্দির আছে, কেহ কেহ কহিয়া থাকেন তাহা জৈন 
মন্দির। তথায় যাইতে, হইলে জোলাপাড়ার ভিতর হইয়া 
যাইতে হয়। এই জোলাপাড়ায় ৰহুলংখ্যক জোলার বাস ও 
তাহাদের উপজীবিকা বস্ত্র বয়ন, তাহারা দেশীয় রেসমী শাটা, 
রুমাল, দোপাট্টা, পাগড়ীর কাপড় প্রস্তুত করিয়! থাকে। কাপ. 
ডের টান। দেওয়ার ও বোনার প্রথা বঙ্গদেশের তাতিদিগের 
মতন। রেসমী কাপড় ৩২ টাক গঙ্গ ও প্রত্যেক রুমাল 
১২ টাকায় পাওয়া যায়। 

ভারতচন্ত্র রায় গুণাকরের সুন্দরের বাটা কাঞ্ধীপুরে কথিত 
হইয়াছে; কিন্ত কোন সময় এবং কোন 'বংশে সুন্দর প্রাছুর্ত 
হইয়াছিলেন, তাহ বল। হর নাই এখানে নে সম্বন্ধে কোন 
প্রবাদ নাই। 
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কাঞ্চীপুর ছুই অংশে বিত্তক্ত শিবকাঁ্ধী ও বিঞ্ণুকাঞ্ধী। 
পিবকাঞ্চীতে কোন সময়ে শৈবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা, 
জানিবার উপায় নাই। ,শ্মার্থদিগের মতে শিবকাক্ষী বারাপসী- 
সমৃশ। শিবকাঞ্ধীর উৎপত্তির বিষয় স্থলপুরাণের এক স্থানে 
আছে, মহাদেব পার্বতীকে পুণ্যনীর্থের বিষয় বলিতে বলিতে 
রলেন যে, প্বারাণদী, রামেশ্বর ও শ্রীক্ষেত্র ইত্যাদি পুণ্যক্ষেত্র 
হইতে কাক্ষীপুর সর্কোৎকৃষ্ট। এখানে যাহারা বাস করে, 
যাহার1 দর্শন করে বা! ইহার বিষয় শ্রবণ করে এবং ইহার বিষয় 
মনে করে বা আন্দোলন করে, এমন কি যে সকল পণ্ড পক্ষী 
এখানে বাস" করে তাহারা ও মুক্তি লাঁভ করিয়া থাকে । 

এই সৃহরের মধ্যস্থানে সমস্ত শান্ত্রকে আমবৃক্ষরূপে এবং 
আপনাকে লিঙ্গরূপী একান্বরনাথ নামে অভিহিত করিয়! 
মহাদেব বাদ করিতেছেন। এই কাক্ষীপুরে বাস করিলে সর্ব 
পাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়। 

ফাঞ্চীসহর চারিদিকে পঞ্চযোজন-বিস্তৃত ; একাগ্বরনাথ 
কহিয়াছেন যে ইহার মধ্যে পূর্ব পশ্চিমে ও উত্তর-দক্ষিণে আড়াই 
ক্রোশ স্থানের মধ্যে আমি সর্বর্দাই বিরাজমান থাকিধ | এমন কি 
প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে, উহা আমার ত্রিশূলের উপর রাখিব। 
অতএব ইহা'র কখনই বিনাশ নাই ; ইহা আমার আকুতি জানিবে।” 

উপরোক্ত বিষয় ম্মার্ত ৰাঙ্গণেরা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। 
বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধারা মুক্তি পাইবার উদ্দেশে এই স্থানে আদিয়। 
জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত করেন। 
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শিবকাঞ্চীতে মহাঁদেব একাম্বরনাথের পঞ্চভোৌতিক মৃণ্তির 
অন্যতম ক্ষিতি-সপ্তেজঃ-মকৎ-ব্যোমের ক্ষিতিমুত্তি বিরাজ 
করিতেছে । ক্ষিতিমৃত্তি বলিয়া এই 'লিঙ্গ মৃত্তিকা গঠিত। 
অগ্ঠান্ত দেবালয়ের স্ভার় এখানে জ্লাভিষেক হয় না; কারণ 
তাহা হইলে মৃত্তিক1 গলিয়া ধুইয়া যাইবে | 
একফাম্বরনাথের মনির অতি পুরাতন বলিয়া বৌধ হয়। 
একবারে এক সময়েই ইহা নির্টিত হয় নাই, ক্রমে ক্রমে ইহা 
পরিবদ্ধিত হইয়াছে । এই মন্দিরের দেয়াল পরস্পর সরলভাবে 
স্থাপিত নহে। একটি ঘর অপরটির সম্মুখে নছে। মূলস্থান চোল- 
রা্গা্দিগের দ্বারা নির্টিত হইয়া থাকিবে। গোপুর বিজয়নগরে 
রাজ! কৃষ্ণরায়ালু কর্তৃক নিশ্মিত বলিয়া কথিত হয়। এই খনির 
প্রাঙ্গনে একটি পুরাতন আত্মবৃক্ষ আছে, তাহা তিন চারিশত 
বসরের হইবে ঃ এই আতবুক্ষের চারিটি ডালে চারি রসের 
আম হইয়া থাকে ; যথ! মিষ্ট, কটু, তিক্ত ও অন্। যাহার! উক্ত 
বক্ষে চারি ডালের আত্ম খাইয়াছেন, এ বিষষে তাহার! সাক্ষ্য 
প্রদান করেন। অঙ্চকের! কহিয়! থাকেন যে পূর্রে এ আমবৃক্ষ 
হইতে প্রত্যহ একটি করিয়! পাক। আম্র পাওয়া যাইত ও সেই 
আম ভোগ দেওয়া ছইত; সেই কারণ মহাদেব একাম্রনাথ 
নামে অভিহিত হইয়াছেন। পণ্ডিত নটেশশাস্ত্রী কহেন স্থল- 
পুরাণে মহাদেবের নাষ একাম্বরনাথ বলিয়! স্পঙ& উক্ত হই- 
ম্াছে। এখন আর প্রত্যহ আভ্র পাওয়া যায় না। 
কামাক্ীদেবীর আবির্ভাব বিষয়ে স্থজপুনাণে যে বিবরণ 
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আছে তাহা, তিরুবশ্ঈমলয়ের অপিতকুচাশ্বলদেবীর উৎপত্বি- 
সদৃশ। কোন সময়ে পার্বতীদেবী কৌতুক করিবার ছলে 
পশ্চাৎ হইতে হস্ত দ্বারা ঘহাদেবের চক্ষু আবরণ করায় বিশ্ব- 
সার অন্ধকীরময় হইয়। যাঁয়। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের 
জন্য মহাদেবের আদেশে দেবী মর্ত্যলীকে আসিয়া কাঞ্ধী- 
পুরের একাম্বরনাথের মন্দির প্রাঙ্গণে কম্পানদী নামক তীর্থ 
ছয় মাস কামাক্ষীদেবীরূপে তপন্ত1 করিলে মহাদেব তাহাকে 
পুনর্ধার গ্রহণ করিয়াছিলেন ) তদবধি দেবী উক্ত নামে পৃথক্‌ 
মন্দিরে বিরাজিতা আছেন। ফান্তনমাসের পঞ্চদশ দিবস 
ব্যাপিয়া যে মহোৎসব হইয়! থাকে, তাহার দশম দিবসে উক্ত 
ঘটনার স্মরণচিহু ন্বরূপ কামাক্ষীদেবীর ভোগমৃত্তিকে একাম্বর 
স্ব্মীর ভোগমৃত্তির সহিত রাত্রিকালে (এক ঘরে রাখ! হয়! 

কামাক্ষীদেবীর মন্দির অপেক্ষাকৃত ছোট। এই মন্দির- 
প্রাঙ্গণে ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্যের সনাধি রহিয়াছে । 

শিবকাঞ্ধীতে অনেকগুলি লিঙ্গ আছে, তর সকল লিঙ্গ সগ্থন্ধে 
একটি প্রবাদ আছে যে, কোন সময়ে একাম্বরনাথ এক মুষ্টি 
বালুকা ছড়াইয়। ছিলেন তাহাতে যতগুলি বালুকাঁকণ! ছিল 
প্রত্যেক বালুকাকণ। এক একটি লিঙ্গরূপে পরিণত হয়; এখন 
সমস্ত লিঙ্গের পূজা হইয়া! থাকে কি না সন্দেহ। 

এই দেবালয়ের ব্যয়কারণ ১১০*২ শত টাকা আয়ের 
কয়েকখানি গ্রাম ও নগদ ৭*৫২ টাকা কালেক্টর হইতে বরাদ্দ 
গসছে। 
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এখানকার পুজাপদ্ধতি তিরুবন্নমলয়ের শিবমন্দিরের মত, 
প্রত্যহ বেদপাঠি ও বেদগাঁন হইয়া থাকে । আমরা উৎসবের 
সময় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম ; উৎসব মুন্তি মণিমুক্তাদি দ্বারা 
অলঙ্কৃত হুইয়া বাহকস্কন্ধে রথাভিমুখে নীত হইতেছে, পম্চাৎ 
পশ্চাৎ ৰাহ্ধণের। বেদগান করিতে করিতে চলিয়াছে। যতক্ষণ 
বিগ্রহ রথে থাকিয়া ঘুরিবেন ততক্ষণ ৰবাক্ষণেরা পশ্চাৎ্ৎ পশ্চাৎ 
বেদগান করিতে করিতে আসিবেন। সময়াভাবে রথের টান্‌ 
দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু মূলস্থানে যাইয়া! মুূলবিগ্রহ দর্শন 
ও অচ্চনাদি করিয়াছিলাম । 

এই দেবালয় কর্ণাটিক ঘুদ্ধেব সময় কখন সৈন্তনিবাল কখন 
বা! হাসপাতাল রূপে ব্যবহৃত হইত। এই দেবালয়ের পুর্ষদিকের 
দরজার উপর একটি গোলার দাগ অদ্যাপি রহিয়াছে । 

এখান হইতে ৪ মাইল দুরে বিঞ্চুকাঞ্ধীতে ভরীবরদারাজ 
স্বামীর (বিষ) মন্দির দেখিতে যাই। ইহা! বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী- 
দিগের- এক প্রধান আড্ডা । এই মান্দরোৎ্পত্তির বিষয় স্থল- 
পুরাণে কথিত আছে,--“যে কোন সময়ে সরশ্বতীদেবী ৰঙ্ধার 
উপর অসস্তষ্ট হইয়। পৃথকৃর্ূপে বাস করিতে থাকেন। সেই সময় 
বঙ্গ! অস্তয়ের অন্তর পরমাত্মাকে দেখিবার কাদুণ অন্নমেধ যজ্ঞ 
করিতে কৃতসঙ্কল্ন হন। কাঞ্ীপুরে একটি যজ্ঞ করিলে শত যজ্ঞের 
ফল হয় বলিয়। তথায় ষজ্ঞস্থল নিরূপিত হইল। সেই ঘন্তের উত্তর- 
দ্বার নারাশ্মণবন, পশ্চিমন্বার বিরিঞ্চীপুর, দক্ষিণদ্বার .চিঙ্গালি- 
পুভ, পুর্ধ্ধার মহাবশ্লাপুর । য্জ্ঞ আরম্ভ হইলে মুনিবর নারদ 
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বঙ্গলোকে যাইধা সরস্বতী দেবীর সহিত আন্তান্ত কথার পর 
বন্ধার যজ্সসন্বন্ধে কথা কছেন। তিনি তংশ্রবণে সাতিশয় 
কুপিত হন। তখন তিনি নদ্দীবূপ ধারণ করিয়া যন্ত্স্থল তাসাইয়া 
দিবার উদ্দেশে আাসিতে থাকেন । ৰন্ধা তাহা জানিতে পারিয়। 
বিষুর সাহাধ্য প্রার্থনা করেন । বিষণ) আপিয়া ছুই স্থানের নদী 
রোধ কদ্বিলে অস্তঃসলিলা হইরা নর্দী বছিতে লাগিল। নিষু? 
তখন অনন্যোপায় হইয়! উলঙ্গাবস্থায় এদোক্ষোরি নীমক স্থানে 
নদীর সম্মুখে পতিত হন। তখন সরম্বতী দেবী লজ্জায় অধো. 
মুখী হটুয়! পুর্বাভি প্রায় ত্যাগ করেন।” 

এখনে! সেই স্থানে একটি উলম্সমূর্তি দেখিতে পাঁওয়! যায়, 
তাহ! বিষুটরূপে পূজা পাইবা থাকেন। (অনেকে মনে করেন 
এ উলঙ্গমূর্তিটি বৌদ্ধদেবুমূর্তি। ) যাহ! হউক, সরশ্বতীদেবী 
নিবৃত্ত হইলে বিষণ তাহার প্রতি সত্থষ্ট হইয়া! বর দেন যে, দক্ষিণ 
দেশে গঙ্গাসদূশ ইহ! পুণ্যধার! বলিয়া বিখ্যাত হইবে । অতএব 
সেই ধারা বেগবতীয়ার নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ধারা এখন 
দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই স্থানে একটা পুষ্করিণী আছে। 
সকল যাত্রী সেই বেখবতী ধারারূপিণী পুক্ষরিণীতে সঙ্কল্লাদি 
করিয়া ্ান' করিয়া থাকেন, আমর!ও তাহাই করিলাম। 

“এদিকে যথাসময়ে যজ্ভীন্ন অশ্বমাংদ আহুতি দেওয়া হইলে 
বিষ সেই হুত মাংস খাইতে থাইতে যজ্ীয় অগ্নি হইতে আরি- 
ভূত হন। এইকূপে বদ্ধার মনগ্গামন! সিদ্ধ হয়। খাত্বিক' এবং 
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অন্তান্ত খধিরা তদর্শনে প্রীত হইয়া! নারাঁয়ণকে সেই গ্থানে 
বস্থিতির জন্ঠ প্রার্থনা করেন। বিষণ তাহাতে গ্বীকৃত হইয়! 
মেই অবধি কাঞ্চিপুরে শ্রীবরদারাভু স্বামী বলিয়া অভিহিত 
ছটতেছেন ।” | 

এই স্থানের বিষুমন্দির নির্মাণ বিষয়ে আর একটি প্রচলিত 
প্রবাদ আছে তাহা এই ১-- 

একাদশ শতাব্দে গঙ্জাগোপাল রাও নামে এক ব্যক্তি 
কাঞ্চীপুরের শাঁদনকর্তী ছিল। তিনি নিঃসন্তান থাকায় পুক্র 
কামনায় অনেক যাগধজ্ঞ করিয়াছিলেন; কিন্ত কিছুতেই 
কিছু হইল না। অবশেষে নিজে লিঙ্গায়ৎ হইলেও বিষ্ণকে 
মানসিক করেন যে যদি তাহার কৃপায় তাহার সম্তান হয় তবে 
তিনি (শাশনকর্ত) শ্রীবরদারাজ শ্বামির মন্দির নিম্দাণ করিয়া 
দিবেন। যাহা হউক বিষুর কৃপায় কিছু দিন পরে তীস্থার এক 
পুন্প জন্সিলে নিকটস্থ এক শিবমন্দির ভাঙ্গিমা সেই ইষ্টক 
প্রস্তরাদি লইয়! শ্রীবরদারাজ স্বামির মন্দির নির্মাণ করিয়া 
দেন। 

আমরা শ্রীধ়ামানুাচার্য্ের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে দেখিয়াছি, 
বেতিনি ১০১৭ থুঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫ বতলর বয়সে 
কাঞ্চীপুরে 'বিদ্যাশিক্ষার্থ আইসেন। তথা হইতে শ্রীরঙ্গমে 
যাইয়। বিষুুমন্ত্রে দীক্ষিত হইক্স! পুনরায় কাঞ্ধীপুরে আসিয়া 
বিশিষ্ট্বৈতমত প্রচার করেন) বোধ হয় সেই সময় গঙ্গা- 
গোপাল রাও জীবরদারাজ দ্বামির মন্দিরের পরিবর্ধনাদি 
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করিয় দির] খাকিবেন। জীরামানুজাচার্ধ্য শিবমন্দির ভাঙগিয়া 
মশালাদি লইয়া! যাইবার কারণ গঙ্গাগোপাল রাওকে উত্তেজিত 
করিয়াও থাকিতে পাবেন ৮ মুলস্থান পূর্ব হইতেই বিদ্যমান 
ছিল; যাহা হউক শ্রীরামান্ুজাচার্ধ্য আপন বিশিষ্টান্বৈতমন্ত 
প্রথমে কাক্ষীপুরে প্রচার করেন ও তথায় অনেক: দিন বাস 
করেন। বরদারাজ ন্বামির পৃজাপদ্ধতি তীহারই দ্বাধা গাতিষ্ঠিত 
হুইয়াছিল। 

পূর্বোক্ত গঙ্গাগোপাল রাও পালার নদী হইতে যে খালটি 
খনন কষেন তাহ! বিরূদেশ্বর নামে অদ্যাপি অভিহিত হইতোছ। 

চোলরাজাদিগের বিবরণে অবগত হওয়। বায়, কুলতু্ব 
চোলরাজার জারজ পুত্র অদণ্ডী চক্রবন্তী কাঞ্ধীপুরে আপন 
রাজধানী স্থাপন করেন। কেহ কেহ কহেন কুলতুঙ্চ চোলা খৃইরীয় 
অষ্টম শতাধীতে গ্রীদুভূতি হয়েন) কিন্তু ভাক্কার বুর্নেলের 
চোলরাঞ্জদিগের তালিকায় উক্ত রাজা ১০৭৯ খৃঃ রাজ্যাভিধিক্ত 
হইয়াছিলেন। আমরাও উক্ত সময়ই ধরিয়া লইলাম। অদণ্তী 
কর্বেথ নগর, মানতুর, উত্তর অরুকছুর অন্তর্গত তিরপত্তী, 
চন্জ্রগিরি ও অন্যান্ঠ কয়েকটা দেশ আপন বশে নিয়! উক্ত 
সমস্ত দেশকে তোগুমগ্ডলষ নামে অভিহিত করেন ও আপনি 
জদপ্তী বা তুণ্তীমান বাজচক্রবর্তী নীম গ্রহ করেন। 

চোলরাজাদিগের সময়ে কার্ধীপূর জঙ্গলে পুর্ণ ছিল ও 
অদণ্তী জঙ্গল পরিফার করিয়া মৃতন সর পত্তন ফরেন 
ইত্যাদি ধর্ণন অতিরঞ্জিত তিয় পার কিছুই নহে। 
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তুত্তীমানের বংশধরেরা কাঞ্চীপুরে রাজত্ব করিতেন, কিন্ত 
তাহাদের ক্ষমতা ক্রমে কম হুইম়] আইসে। উচহ্থাদের বিশেষ 
বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় ন1। 
পঞ্চদশ শতার্দীর মধ্যকালে কেশরীবংশীয় উতৎ্কল রাজ! 
কাঞ্ধীপুর লুঠ করিয়াছিল। প্রায় ১৪৭৭ ধৃঃ, দক্ষিণদেশীর় 
ৰাক্গণিবংশীয় মুসলমান রাজা মুহম্মদ কাঞ্চিপুর লুঠপাট করিয়! 
আপন বশে আনিয়াছিল। সেই অবধি কাঞ্চিপুরৰাক্ষণি রাজা- 
দিগের অপীনে থাকে । বিজয়নগরের রাজ! কৃষ্ণদেব রায়ের পিত। 
নরসিংহ রায় ৰান্গণি রাজাদিগের নিকট হইতে কাঞ্ীপুর ও 
জিঞ্জী অধিকার করিয়া লয়েন। তিনি বীর বসন্ত রায়ারকে 
কাঞ্চিপুরের সাশনকর্তার পদে নিযুক্ত করেন। কৃষ্ঠদেব রাঘার 
১৫*৮ অব রাজপদে অভিষিক্ত হন ও ১৫১৫ অবে কাঞ্চিপুরে 
আইসেন। বিষুমন্দিরে তাহার যে অন্ুশাদন খোদিত আছে 
তাহার তারিখ ১৪৩৮ শকের পৌষমাঁসের শুভ সপ্তমী বুধবার । 
উক্ত অনুশাদনের লিখিত আছে তিন পুরিকোট্র বিমানের 
জন্য নগদ ১ হাজার পেগোদার দান করেন ও বরদারাহ্ম জিউর 
সা'বৎপরিক ব্যন্ধ কারণ বাৎসরিক ১১ শত টাক! আয়ের 
বিশরাঃ তিরূপ্য কদালু, উপস্থগাল এবং গোবিন্ন বদি প্রভৃতি 
কতকখানি গ্রাম প্রদান করেন। ডাক্তার বার্নেণ কহেন উদ্ত 
বাজ শতন্তস্তমণ্ডপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এবং শিবমন্দি 
রেরও সংস্কার করিয়া দেন। 
১৫৬৫ খৃঃ রাইচুয়েন নিকট তলিকটের সংগ্রামে বিজাপুর 
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কতৃকি বিজ্ঞয়নগরের রামবাজ। পরাভূত হইয়া! বর্দীরপে নিহিত 
হইলে ও বিজয়নগর এক প্রকার ধ্বংস হইলে রায়ার বংশীয় 
প্রতিনিধিরা প্রথম পেন্ক্যোওা নামক স্থানে কিছুদিন থাকিয়। 
বেঙগুরে আপিয়! বাস করেন। ১৬২৫ খৃঃ তদ্বংশীয় রামরাজা 
চিঙ্গলপুট, কাক্ীপুর, চন্দ্রগিরি ও জিজীর উপর আধিপত্য স্থাপন 
ফরিয়াছিলেন। ১৬২৯ থৃঃ উক্ত রায়বংশীয় শ্রীরজরায় মাজাজ 
গবর্ণমেন্টকে বর্তমান সেন্ট জর্জস্‌ ছুর্গ নিষ্মাণ করিতে আদেশ 
দেন। ১৬৪৬ খ্‌ঃ চন্দ্রগিরর রাজপ্রতিনিধি পলিগারদিগের 
ড়ধন্ত্রে মহিন্থুরে পলাইয়! যাইতে বাধ্য হন। ১৬৫৬ খুঃ বেলপুরের 
শেষ হিন্টুরাজ1 নরসিংহ রায়ার দক্ষিণদেশীয় মুসলমান্‌ সুবেদার 
ইদূলখ! কর্তৃক পরাভূত হইলে কাঞ্চিপুর জিগ্রী সুবেদারের 
বাছ্যতুক্ত হইয়! যায়। তিনি পরে নবাব উপাধি দিয়া এক 
ব্যন্কিকে উক্ত প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত কয়েন। সেই অবধি 
কাঞ্চিপুর নবাবদ্িগের অধীনে থাকে । 

১৬৭৭ খৃঃ মহারাহ্্রীয় কুলতিলক শিবলী কর্ণাট দেশ জয় 
ক্ষরিবার উদ্দেশে আইসেন। ১৬৭৮ খুঃ অবের আগষ্ট মাসে 
কাঞ্চিপুর দখল করিয়া ১৫ শত অশ্বারোহীর সহিত শুথাঁয় অব- 
স্থান করেন কিন্তু শিবর্জী তথা হইতে .মহিন্রাডিমুখে ধাত্র! 
করিলে, নবাৰ ঘির্জ। ইব্বাহিম খ। কাঞ্চিপুর আপন. বশে 
আনেন ও লিক্ষাপ্ল নামে এক ব্যক্তিকে শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করিয়। পাঠান । ১৫৮৫ খুং জানুয়ারিমাসে ৭ হাজার মহারাহীয় 
ন্বস্থারোহী কর্ণাটিক লুঠ করিত্বে করিতে আঁমিতা কাপুর 
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লুণ্ঠন করণাস্তর এই পুণ্যধাঁম পোড়াইয়] দেয়, সেই বৎসরষ্ট 
অরঙ্গজেব গোৌলকুণ্ডা জয় করিয়া কণাটিক ও চিঙ্গলপুত আপন 
বশে আনেন ও প্রধান সেনানায়ককে' দক্ষিণ দেশের শাসন ভার 
দিয়! হ্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। সেনানায়ক নিজাম নাম 
গ্রহণ করিয়া স্বয়ং গোলকগায় থাকিতেন; কর্ণাটিক শাসন 
জন্য একজন নবাব নিযুক্ত করিয়াছিলেন । উক্ত নবাবের! প্রথম 
লিঞ্জীতৈ থাকিত পরে অরূকগ্ুতে থাকিয়! শাসন করিতেন। 

১৭৪০ থৃঃ মহারাষ্রসেনানায়ক রঘুজী ভন্ষ্লে নবাব দোস্ত 
আলিকে পরাভূত করিয়া! কাঞ্চিপুর ও তিরুবল্প,র লুঠ করেন ও. 
সুতন নবাব সফ্দার আলিম নিট হইতে নগদ টাক। লইয়] 
ত্রিশারাপন্নী অভিমুখে প্রস্থান করেন। 

১৭৫১ থৃঃ লর্ড ক্লাইর অরূকদ্ধ যাইবার সময় কাঞ্চিপুরের 
মধ্য ছইয়! যান। তার পর রাজ! সাহেব ও ফরাসিরা শিব 
পেগোড়ার আড্ডা করিয়! বাহিরের দেয়াল সুদৃঢ় করেন। 
১৭৫২ খুঃ ক্লাইব তাহাদিগকে পরাতৃত করিয়া উহা অধিকার 
করিয়া লয়েন। ১৭৫৪ খৃঃ হইতে ১৭৫৯ থুঃ পর্যাস্ত কর্ণাটিক 
সমরের সময় কাঞ্চিপুর ইংরেজদিগের ইন্ত নিবাস স্থান হইয়া-. 
ছিল। মেই বৎসর যোঝাফার বেগ শিব পেগোড়াক়্ সৈন্য 
নিবাস করিলে নরম্যাল লাহেব তাহাকে পরাস্ত করিয়! ইংরাঁজ 
বশে আনেন। ১৭৬০ থৃঃ ফরাসি সৈনাধ্যক্ষ কাউণ্ট লালি 
কাঞ্ধীপুর আক্রমণ করে, কিন্তু কিছু করিতে পাল়্েন নাই। 
হাউদার'আলি বেলি সাছেবফে ১৭৮৭ খুঃ পল্লিলোরে পরাস্ত 


৫৪ তীর্ঘদর্শন | 


করিয়া! কাঞ্ষীপুরের উদ্দেশে অগ্রপর হইবে মনে করিলে স্তার্‌ 
হেক্টর মনরে! ভয়ে কামান ও রসদাদি পেগোডার মধ্যস্থিত 
তীর্থে ব1 পুগ্করিণীতে ফেরায়! দির! কাঞ্ধীপুর হইতে পলায়ন 
কফরেন। | 

তদনস্তর হাইদার আলি কাঞ্ধীপুরাভিমুখে আসিতে থাকিলে 
ৰাক্মণেরা দেবতার উতৎসবমৃত্তি ও আভরণাদি রক্ষা করিবার 
উদ্দেশে চারিপায়ার উপর উহা! রাখিয়া! কাপড় দ্বারা ঢাঁকিয়।: 
মৃতদেহে বহনসদৃশ করিয়। কাক্ধীপুর হইতে ত্রিশিরাপল্লীর 
অন্তর্গত উদৈয়ার-পলেয়ম নামক স্থানে রক্ষা করিয়াছিলেল। 
তকালে কামাক্ষীদেবীর স্বর্ণমূর্তি ও তানজোর রাজার নিকট 
রক্ষা করিয়াছিলেন । 

১৭৯২ থুঃ চিত্তকালীরাও নামে অুন্কদু নবাবের কোন 
মন্ত্রী অশ্বির লামক গ্রামের নিকট হইতে জলপ্রণালী খনন 
করিয়া পুষ্করিণীতে জল পরিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। 

১৭৯৯ থৃঃ টীপু স্থলতানের মৃত্যু হইলে পূর্বোক্ত উৎসবমূর্তি, 
ও আভরণাদি নিভৃত স্থান হইতে কাঞ্চিপুরে পুনরানয়ন 
করা হয়। | 

বিষ্ণকার্চির বিষুমন্দিরের দেবীমহলের এক. স্তনে ২৭৩৭ 
শালিবাহন অন্যের পুঙ্গম মাসের ৩০ শে শনিৰার তারিখের যে 
অনুশাসন খোদ! আছে তাহাতে অবগত হওয়া যায় সেই দিৰস 
আধথনজীর নামর্ক কোন বৈষ্ণব গুরুর আদেশে লোল্ন ত্র 
মল্লোর্দী নামে কোন ব্যক্তি উদৈয়ার-পলেয়ম্‌ হইতে ৰরদা 
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রাঁজের মূর্তি বিঝুকাঞ্চিতে আনয়ন করেন। সেল্লাস্বভুর মামে 
এক ত্রাঙ্গণ শিবমুর্তি পুনরানয়ন করিম্নাছিল বলিয়া! কথিত 
হ্ী। 

সহরের মধ্যে ছোট বড় ৭টি তীর্থ আছে। প্রত্যেকটি এক 
একটি বারের নামে অভিহিত হয়। যেবারের যে তীর্থ সেই 
বারে তাহাতে গান করিলে মনস্কামনা পুর্ণ হয়। রবি তীর্থে 
মান করিলে দেহ কাঞ্চন বর্ণ হয়। সোমতীর্থে নান করিলে 
ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। মঙ্গলবারে মঙ্গলতীর্থে শ্নান করিলে সর্ব- 
কামনা পুর্ণ হয়। বুধবারে বুধতীর্থে স্নান করিলে সর্ব মন- 
বেদনা দূর হয়। বৃহস্পতি বারে ৰৃহস্পতিতীর্থে ্নান করিলে 
মোক্ষ লাভ হয়। শুক্রবারে শুক্রতীর্থে স্নান করিলে জ্ঞানোদয় 
হয়। শনিবারে শনিতীর্গে গান করিলে জীব সর্ধপাপ হইতে মুক্ত 
হয়। শিব কাঞ্চিতে দেবাঁলয়ের নিকট সর্বতীর্৫ঘ নামে যে তীর্থ 
আছে তাহার চারিপাড় গ্রেনাইট. প্রস্তরের ধাপে বাধান। 
অস্থি জঙধার। হইতে যে পয়ঃপ্রণালী ফাঞ্চিতে আঁপিফাছে তাহা 
হইতে এই তীর্থে জল আমিবার বন্দোবস্ত আছে । কাজেই এই. 
তীর্থের জল অপরাপর তীর্ঘের জল অপেক্ষা পরিস্কৃত। একাম্বরে- 
শ্বরের জলক্রীড়োৎসব এই তীর্থে হইয়া থাকে । বিঞু ও. শিব 
পেগৌভার ভিতর যে কয়েকটি তীর্থ আছে তাহার জল সবুজ 
বর্ণ ও অপরিষ্কার । 

বিষ্ক মন্দিরের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে শতন্তত্তমগ্গ বিদ্যমান 
আছে। উক্ত মণ্ডপে ন্যস্ত সকল এক এক খানি গ্রেনাহ্িট, 
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প্রস্তর কাটিয়া তৈয়ার হইয়াছে ও ইহার গ্রত্যেকটিতে বিঞ্লুর 
অবতভারের একটি মুত্তি পরিষ্কার খোদ আছে। অপর যে সকল 
মণ্ডপ আছে তাহার মধ্যে বাহনমণ্ডপ ও কগ্যাণমণ্ডপ শ্রেষ্ঠ, 
আভাহাদিগ্রের গঠনপ্রণালীতে বেশী দিনের বলিয়! বোধ হয় না, 
কেহ কেহ কহেন রাজা কষ্+রাসালু শতন্তস্ত মণ্ডগ, নির্মাণ 
করেন, আর অগ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে বাহির দেয়াল নির্মিত 
হইয়াছে বলিয়। কথিত হয়। 

, এই মন্দিরের ব্যয়কারণ ৩ তিন হাজার টাকার আয়ের 
কএকটি গ্রাম আছে ও সরকার বাহাছুর হইতে ৯৯৬১-নয় 
হাজার নয়শত একধ্উ টাক] বাৎসরিক খরচ করণ বরাদ্দ, 
আছে ও উইলদত্ত ধনের সুদের স্বরূপ ২২৯০২ আয় আছে। 
সর্বমষেত ১৫২৫১ পনের হাজার দুইশত একান্ন টাঁক1 এই 
দেবালয়ের আয় আছে। বরদারাজ স্বামীর পেগোড1 দক্ষিণ- 
দেশের একটি সমৃদ্ধিশালী দেবালয় ইহার মণি মুক্তাদি নিতান্ত 
কম নহে, মণি মুক্কাদির-মূল্য একলক্ষ সাত হাজার টাকা হইবে 
ও বাহনাদির মূল্য 'প্রায় ৩৪ হাজার টাকার হইবে। রুখিত 
আছে লড ক্লাইভ ৩৬৬১ টাকা মূল্যের মক্তান্তি নামক একথানি 
গলার অলঙ্কার দিয়াছিলেন। কলেক্টর প্লেস সাহেব ৩৯৩২ 
টাকা মূল্যের একটি অলঙ্কার দেন। করনেল গান্বো৷ সাহেব 
০৭১২ মুল চন্্রহার দেন। 

বেঙ.বাত্রী 'নামে কোন ত্রাঙ্গণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, ষে 
্েবতার নামে প্রত্যহ ১০২ দশ টাকা উপায় না করিয়া রগ" 
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গ্রহণ করিবে না। সেইরূপ উক্ত উপায়ে কমবেশ তিনি ২৪ 
হাজার টাক! উপায় করিয়াছিলেন ৷ সেই টাক হইতে শ্ীবরদা- 
রাজ স্বামীর ও দেবীর মুকুট কিনিয় দেওয়া হয়। 

বৈশাখ মাসে ১০ দিন ব্যাপিয় প্রধান উৎসব হইয়া থাকে । 
প্রত্যেক দিবসে বরদারাজন্বামী ভিন্ন ভিন্ন বাহনে শিবকাঞ্ধী 
সরিধানে যান। সেই সঙ্গে অন্তান্ত দেবতার! গিয়া থাকেন 
সেই উপলক্ষে উক্ত দেবতার! শিব দর্শন ও সম্ভাষণ করেন । 
ষ্ঠ দিবসে শিবকাঞ্চির শিবমন্দির প্রদক্ষিণ ও মহাদেবের সহিত 
সাক্ষাদাদির পর ফিরিয়! আইসেন। 

বিষ্ণকাঞ্চিতে যাত্রীগণের কারণ কএকটি উত্তম ছ্ত্র বা 
আঁবাঁসস্থান থাকায় যাত্রীদিগের বিশেষ কষ্ট হয় না । 

এই স্থলে বল! আবশ্বক যে, সমস্ত বিষুণমন্দিরে নিত্য পূজার 
প্রধান অঙ্গ পুষ্পাভিষেক । 'জলাভিষেক শুক্রবারে হইয়া থাকে 
মাত্র । অভিষেকের সময়ে পুরুষশ্থক্ত পাঠ হইয়া! থাঁকে। প্রথমে 
দেবের আঁভরণ খুলিয়! দেওয়া! হয়, তৎপবরে তৈল মর্দন, তীর্থ 
জলে স্নান অতঃপর বস্ত্র বারা জল মুছাইয়! দেওয়া হয়। বস্ত্র 
পরাইয়া আভরণ যথাস্থানে বিস্তন্ত হইলে ফুলের গড়ামালা 
দেবকণ্ঠে অর্পিত হয়। তৎপরে নাম লাঁগাইর! দেয়। ইহাকে 
শুক্রবারের অভিষেক কহে। শুনিলাম অভিষেক দর্শনে পুণ্য 
অধিক, এ জন্ত অনেকেই অভিষেক দর্শনে আইসেন। 

শিবালয়ে নিত্যপুজ্জার প্রধান অঙ্গ তীর্থাভিষেক । এই 
সমগ্ষে নকমং ওচমকং নামে বেদমন্ত্র পাঠ হইয়া থাকে। তৎপরে 


ঙ 


৫৮ তীর্ঘদর্শন। 


বিষুমন্দিরের প্রথামত সমস্ত .কার্ধ্য সম্পন্ন হয়, তবে নামনের 
জায়গার ত্রিপুণ্ত.ক দেওয়া! হয়। কোন কোন শিব মন্দিরে 
তিনবার করিয়া প্রত্যহ জ্ললাভিষেক হইয়া থাকে । 

দেবীর মন্দিরে প্রতি শুক্রবারে জলাভিষেক হয়, অপর বারে 
পুষ্পাভিষেক হইয়া থাকে । প্রথম আভরণ ও কাপড় খুলিয়া 
লওয়! হয়; তৎপরে হলুদ মাখাইয়! তীর্ঘজলে ন্নান করাইয়। 
দেওয়া হয়। ততপরে গাত্রজল মুছাইয়া নববন্ত্র পরিধান করা- 
ইয়া অলঙ্কৃত ও পুষ্পমাল। দ্বারা পরিশোতিত হইয়। কপালে 
কুক্ধুমের তিলক ধারণ করেন । এই সময়ে শ্রীনত্ত ও ভূন্ক্ত 
পাঠ হইয়। থাকে ; তৎপরে আরতী হয়। 

অভিষেকের পর যোড়শোপচারে পুজা এবং রন্ধনদ্রাব্যের 
নৈবেদ্য দ্বার! প্রধান ভোগ হইয়া থাকে । সেই তোগ উপস্থিত 
ৰাহ্ষণেরা পাইয়া থাকেন 3 অনেকেই তৎক্ষণাৎ উহ! উদরসাৎ 
করেন, এমন কি, অনেকে উদরসাৎ করিয়! হস্ত মুখ প্রক্ষালন 
করিতেও সময় পান না । 

বাঙ্গালায় প্রবাদ আছে, শ্রীক্ষেত্রে আহার্য্য দ্রব্যের বিচার 
নাই। কিন্ত কেবল পুরুষোত্তমে কেন, দক্ষিণদেশের শ্প্রীয় 
সমস্ত দেবালয়ে উপস্থিত লোৌকমাত্রেই বন্ধন কর! ধেবপ্রসাদ 
উদরপাঁৎ করিয়! থাকেন। আমবা। এই কাঞ্কীপুরে বরদারাজ 
খ্বামীর মন্দিরে, গল্পনীভে পন্মনাভ স্বামীর ও মাধবস্বামীর 
মন্দিরে, সিংহাচলে নৃসিংহদেৰ মন্দিরে উক্ত ব্যবহার দেখিয়াছি 
এবং নিজেও প্রসাদ পাইয়াছি। শ্রীরঙ্গনাথের গত বঙ্গোৎসবের 


কাঞ্ধীপুর | ৫৯ 
দময়ে উপস্থিত ছিলাম । আমরা উৎসব দেখিবার জন্ পুর্ব 
বন্দোবস্ত করিয়। রাঁধিখাছিলাম, . তাই উক্ত দিবমে মন্দিরের 
এক স্থানে * বাসা পাইতে কষ্ট স্বীকারণকরিতে হয় নাই । সেই 
দিন যথাসময়ে অপেক্ষা! করিতেছি, দেখিলাম ২৪ জন সমবেশ- 
ধারী ৰান্ণ আপিয়! উপস্থিত হইলেন ? শুনিলাম, তাহাদিগের 
কন্ধে চড়িয় ভীরঙ্গনাথ শ্বামী বাহির হইবেন। তাহাদের 
পরিধানে, পাঁগড়ীতে ও স্বন্ধে এক জাতীয় পৰ্টবন্ত্র রহিয়াছে । 
ক্ষণপরে কয়েক ধামা ভোগ আমিল ও এক জন ৰাঙ্গণ তাহা- 
দের হস্তে এক এক থাবা প্রসাদ দিতে আরপ্ত করিলেন, 
তাঙারাও বিনা বাক্যব্যয়ে পাইবামাত্র উদরদেবীকে অর্পণ 
করিতে লাগিলেন। কার্য সমাধা! হইলে সকলেই আগন আপন 
হস্ত স্বনস্থিত বন্ত্রে মুছিয়! লইলেন "এবং তথা হইতে দেবমুদ্ি 
বহন করিতে চলিলেন। আমার পথপ্রদর্শকরূপে যষ্টিবর্ষের 
কোন ৰাঙ্গণ ছিলেন ; তিনি কোন পুলিস ইনস্পেক্টরের পিতা। 
অতএব তিনি গণ্যমান্য ও পরিচিত লোক । তিনিও উক্ত 
প্রসাদের ভাগ পাইতে বঞ্চিত হয়েন নাই ও পাইবামাত্র 
উদ্ররসাৎ করিতেও তুলেন নাই। এক জায়গায় ভোগ বিক্রয় 
হইতে দেখিলাম। তথায় হাজার হাজার লোক উহা ক্রয় 
করিয়। আপন আপন উদরদেবীর সেব। করিতেছেন । 

পূজান্তে “মন্ত্পুম্প” নামে বেদমন্ত্র পাঠের পর পুষ্প প্রদান 
করিয়া পূজা সমাধা হুইয়া। থাকে । 
আগস্তকের ভাগ্যে সকল মময়ে অভিষেক সন্বর্শন ঘটে না। 


৬০ তীর্ঘদর্শন | 


তবে অষ্টোত্তর ব| সহত্র নাম অর্চনা, কপূরর়ালোকে আন্ততি 
ও মন্ত্রপুষ্প প্রদান ঘটিতে পারে। শিৰপূজায় পুষ্প ও বিহ্ব- 
ধল, বিষুট অর্চনায় পুষ্প ও তুলসী ও দেবী অর্চন্নায় কুগ্কুম 
ব্যবহৃত হইয়! থাকে । কথিত 'আছে দেবী কুক্কুম দ্বার! অর্চনায় 
বড় সন্তুষ্ট হয়েন। এদিকে ৰান্গণীরা ও শৃত্রাণীরাও কুঙ্কুম-তিলক 
অধিক মাত্রায় র্যবহার করিয়া! থাকেন । 

আমরা বেগবর্তীর ধারাতে (এক্ষণে পুফরিণীতে) শ্নানাস্তর 
বিষ্ণকাঞ্চিতে গমন করিয়। শ্রীবরদারাজ স্বামীর মন্দিরে উপস্থিত 
হইলাম। পরে মন্দিরপ্রাঙ্গণস্থিত তীরের জলে হৃস্তপদাদি 
প্রক্ষালনপূর্বক মন্দির প্রদক্ষিণাস্তর মন্দিরে প্রবেশ করিরা 
বিষুর্দেবের তুলসী অর্চনা ও নিত্যাভিষেকার্দি দর্শন কবির! 
তৃপ্তিলাত করিলাম। পরে নিত্যভোগাদি দর্শন ও প্রসাদ 
পাইয়! পরিচিত বন্ধুবরের সহিত বেল! ১ঘটিকার সময় বাসায় 
আসির! পৌছিলাম। এ দিবস ও রাত্রি পবিত্র তীর্ঘস্থানে বাস 
করিয়! পরদিবন প্রাতে আপন গন্তব্য স্থানে যাইবার কারণ 
কাঞ্চিপুর ষ্টেসনে গাড়ীতে উঠিয়। বিন্বপুর ষ্টেসনে বেল! ১1০ 
ঘটিকায় নামিলাম। তথা হইতে ৩২ মাইল গরুরগাড়ী যোগে 
দক্ষিণ আরূকছুর অন্তর্গত তিরুবন্নমলয় তালুকের অধীন তান- 
দ্রাই গ্রামে পৌছিলাম। 


হরিকাণগুম্নেন্তুর | 
শপ ০০০ 


হরিকাঁওম্‌ নেলুর (৮1]10)519) 00002791] 8696০ 185.) 
বিন্বপুর হইতে ২২ মাইল অন্তর হইবে । এইস্কান একটা সামান্য 
গলী হইলেও পৌরাণিক বিষয়ে প্রসিদ্ধ। ইহা! পেক্সার' 
(সংস্কৃত পিণাকিনী) নদীর বামতীরে অবস্থিত ; নদীর ধাতে 
শ্রেনাইট (0910199 ) পাহাড়ের উপর একটি শিবমন্দির আছে, 
তাহার দক্ষিণ ভাগে পাহাড়ের ভিতরেই ছুইটি জলাশর। 
একটির নাম ভীমতীর্ঘ, অপরটির নাম দ্রৌপদীতীর্থ, ভীমতীর্থ 
অপেক্ষাকৃত ছোট, ভীমতীর্ঘের জলে বিগ্রহের পুজাদি হইয়া 
থাকে বলিয়া উহাতে কাহাকেও অবগাহনাদি করিতে দেওয়া 
হয় না। দ্রৌপদীতীর্ঘের জল অতি পরিষ্কার, সাধারণ লোকে 
ন্নান ও আহার কারণ উহ! ব্যবহার করে । ইহা! অতি গভীর 
এবং সকল খতুতেই জল প্রার সনভাবে থাকে বর্ষাকালে একটু 
বাড়িয়। থাকে মাত্র। এই তীর্থের উত্তর ভাগে পাহাড়ের 
গায় ৬টি গুহ! আছে, তাহ 'পাঁওবগুহা? নামে খ্যাত । এথান- 
কার লোকে কহে যে, পাঞবের! বনবাস কালে এই স্থানে 
আসিয়া! গুহ! কাটাইয়া অবস্থান করিয্াছিলেন। তত্সময়ে 
বাসুদেব হরি এই নিজ্জন স্থানে আসিয়া পাওবদিগের সহিত 


শ্পেপিল্প পাশ শসা পিপাসা শশা সাপ পশ পা পিপাসা 
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৬২ তীর্ঘদর্শন। 


নিভৃতে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন বলিয়। ইহ! হরিকাঁগুম্, নামে 
অভিহিত হইতেছে। বর্তমান মন্দির পাহাড়ের পশ্চিম ভাগে । 
এখানে ধান্য অধিক পরিমাণে জন্মায় বলিয়া! উহ! “হুরিকাগুম 
নেলুর” নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। | 
গুহা ছয়টি গ্রেনাইট পাহাড় কাটিয়। প্রস্তত হইয়াছে, 
এখনও তাহাতে ছেনির চিহ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজতর- 
ঙ্গিণীর মতে পাওবেরা কলির ৬৫৩ বৎসর গতে আবির্ভূত হন; 
এক্ষণে কলির ৪৯৯১ বৎসর গত হুইয়াছে। অতএব উপরোক্ 
প্রবাদ সতা হইলে ৪৩০০ বৎসরের পূর্বে এর গুহা পাগুবদিগের 
দ্বার! নির্িত হইয়। থাকিবে । পাথরের উপর ৪হাজার ৩শত 
বৎসরের ছেনির দ্রাগ এখনো দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে 
শুনিলে হাসিয়া উঠিতে পারে? কিন্তু ইহা নিতান্ত বিস্ময়কর 
বলিয়া বোধ হয় না। এই হুরিকাগুম্-নেলুরের ৪1৫ মাইল 
আশপাশে ভগ্মাকার মমাধি দেখিতে পাওয়া যায়, উহ! 
বালিরাজার ছাউনি বলিয়। খ্যাত। এই প্রকার সমাধি 
অসঙ্্য আছে। ইহার গঠনপ্রণালী দীর্ঘে ৮ফুট হইতে ৬ফুট 
এবং গর্ভের গভীরত! ৫ফুট হইতে ৭1৯ সাড়ে সাত ফুট পরিমাণ, 
এবং প্র গর্তের তিন দিকে ৩ থানি, ও উপরে শ্রী পরিমাণের 
একথানা গ্রেনাইট প্রস্তরের শ্লেট গার! ঢটাকা। ইহাতে বেশ 
বুঝা যাইতেছে যে অতি পুরাকালে এ সকল স্থানে মনুষ্যজাতির 
আবাদ ছিল। উহাদের কতকগুলি রেল লাইনের উপর পড়ায় 
(১) কাওম্‌ নির্জনস্থানমিতি মেদিনী |... 777 
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আমর! খুদিতে বা উঠাইয! দ্বিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। মাটির 
ভিতরে জেল্লাদার হাড়ী, কলসী ইত্যাদি ও কোন কোন স্থানে 
নরকঙ্কাণ পাওয়! গিয়াছে । উক্ত গ্নেটের অনেক পাথরে ছেনির 
দাগ দেখা গিয়াছে । এই শ্লেট কোন সময়ে কর্তিত হইয়া এই- 
রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহ। নিদ্ধারণ করিবার উপায় নাই। 
: যদ্ধি প্রবাদ মানিতে হয়, তবে পৌরাণিক গণনায় বালী- 
রাঁজার সময় ত্রেতার সন্ধিতে, এখন হইতে ৮লক্ষ ৭* হাজার 
ব্সরের উপর হইবে; কিন্তু এই শ্লেট এতদিনের কিন! 
কে বলিয়া উঠিতে পারে ? তবে ইহা! ঘষে অতি পুরাকালের 
এই পর্য্যস্ত বলা যাইতে পারে । | 
সিংহল দ্বীপের পুরাতন রাজধানী অন্ুরাধাপুরে লোছ্ছা- 
মাহাপয়া নামক যে বৃহত্অট্টালিক আছে তাহা! দত্মগমনি দ্বারা 
১৪১ খুঃ পূর্ব নির্িত হইয়াছিল, উহাতে এখনও সুস্পষ্ট ছেনির 
দাগ্‌ দেখ! যায়। ধর্াশোক বর্তুক পাথরের জয়ন্তস্তের উপর 
অন্থশাসন খোদ! আছে। তাহা! খু: ৩০* শত বৎসর পৃর্বের 
হইলে ও অনেক স্থানের অন্ুশাসনলিপি পাঠোপযোগী ও সুস্পষ্ট 
আছে। গোয়ালিয়র হুর্গের উপর তেলি মন্দির নামে যে সুবুহৎ 
মন্দির আছে। তাহ। ক্রেগরায় নামক স্প্রসিদ্ধ মহারাস্রীয 
পুরাবেত্তার মতে, খুং পুর্ব ৪শত বতসরেরও উপর হইবে। 
জেনারেল কনিংহেম সাহেব (আপন অচিওলজিকেল্‌ সর্বে 
রির্পোটে ) উক্ত মন্দিরের বিবরণ দিয়াছেন? তাহার মতে উহা! 
খঃ প্রথম.শতাব্িতে নির্দিত হইয়াছে । ১৮৮*খুঃ গোয়ালিয়র 
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মুরার কেন্টন্মেন্টে থাকিবার সময়*'আমর! উত্ত মন্দির অনেক, 
বার দেখিয়াছিলাম, উহা! সেওষ্টোন; শ্লেট দ্বার' বিনা মশলার 
গাথা । প্রথম তলের* কএক থানি গ্নেট ভাঙ্গিয়াছিল। যেজর 
কিথ্‌ সাহেবের যত্তে উক্ত মন্দিরের মেরামত হইয়া মিউজিয়মে 
পরিণত হইয়াছে । আমরা দেখিয়াছি উক্ত মন্দিরের গাজের 
পাথরে অর্থাৎবহিঃদিকের পাথরের কোণ ও কিনারা অতি 
পরিষ্কার আছে। 
পূর্বোক্ত দৃ্টান্তে অন্থমান করিতে পারা ধায়, হরিকাঁওম্‌ লেন 

রের ৬টা পাগুবগুহ! ৪হাজার ৩শত বৎসরের হইতে পারে) তবে 
যে মহাত্মারা হিক্র কালতত্বে* বিশ্বাস করিয়! পৃথিবীর বয়ঃক্রম 
খুঃ পুর্বব১০০৪বৎসরমাত্র মানিয়া থাকেন তাহাদের কথা স্বতন্ত্র । 

পুর্রোক্ত গ্রেনাইট পাহাড়ের উপর যে শৈবমন্দিরের কথা 
বলিয়াছি তাহ। নিতান্ত আধুনানক বলিয়া বৌধ হয় না। কিউ- 
লুরের শৈবমন্দিরের সম-সাময়িক হইবে | ঈশ্বরের ও পার্বতী 
দেবীর পৃথক পৃথক মন্দির ব্যতিত একটি উৎসবমণ্ডপের 
কানিসের গঠনপ্রণালী নিতান্ত মন্দ নহে। গোপুরের উপর 
ইষ্টকনিম্মিত। 

হরিকাওম্‌ নেল্পরে ব্রাহ্মণের বাস নাই। অর্চকেরা পিণা- 
কিনী নদীর পরপারে কিউলুর গ্রামে বাস করেন। প্রত্যহ নদী 
পায় হইয়া আসিয়! মহাদেবের পুজা করেন। 


এই এ মস কাপ. ৯... 
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দক্ষিণ আরূকছু, জেলার তিরুকোইলুর ভাঁলুকের অন্তর্গত 
তিককোইলুর সহরে শ্রীবৈষ্চবদিগের এক প্রসিদ্ধ বিষুমন্দির 
আছে? এই মনিরের গঠনপ্রণালী, তিক্বন্নমলয়ের শিবমন্দির 
অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট । উৎসবমগ্ডপের স্তস্তে উৎকৃষ্ট কারুকার্য 
রহিয়াছে । বহিঃপ্রকোঠের দেগালের উপর তিনটি ও মন্দিরের 
দরজার উপর একটি গোপুর বিদ্যমান আছে। কিউলুরের 
শিবমন্দির অপেক্ষা এটি নৃতন বলিয়া বোধ হইল। বিষুম্ঠি 
দণ্ডায়মান, তাহার হস্তে শঙ্ঘ চক্র গদাপদ্ন, ক্ঠে১০৮ শালিগ্রাম 
মালা, বক্ষে মহালক্ষ্মী বিরাজমান, বাম পদের উপর ভর রাখিয়া 
দক্ষিণ পদ ৰক্গলোকাভিমুখে বাঁড়াইয় দিয়াছেন) অদূরে পঞ্ল- 
যোনি ও সনকার্দি খধির! পূজা করিতেছেন, আমরা অনেকবার 
স্বামীর দশন ও অর্চনা করিয়াছিলাম। বাৎসরিক উৎসব মাঘ. 
মাসের শুরু পঞ্চমী হইতে আরম্ভ হইয়া পুর্ণিমায় শেষ হয়। 
গরুড় বাহনোৎসব, তেপ্রন্কুল উৎসব, দৌলোৎসব, রখোৎ- 
সবাদি অতি সমারোছে সম্পন্ন হয়। নিত্য বেদপাঠ ও দেব- 


৮০০ পপ পপ পর, প্র পর ৯০ স্পা সী 


(১) 4101807 যাহাকে এক্ষণে 76096 কহে, উহা ছুই অংশে 
বিভক্ত টব, 4০০৮ এবং 3, 47০০৮ আরূকছুর বিবরণ দেখ। 
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নর্তকীগণের নৃত্য হইয়া! থাকে । প্রতি শুক্রবারে অভিষেকাদি 
উৎসব হইয়া থাকে, তজ্জন্য ৰুলোকের সমাবেশ হয়। 

গবর্ণমেন্ট হইতে এই ক্ন্দিরের ব্যয় কারণ ১৮ শত টাক! 
নির্দি্ট আছে। ধর্দকর্তা উক্ত টাক! লইয়। দেখদেবা ও উৎস- 
বার্থ ব্যয় করিয়া! থাকেন। পেপার বা পিণাকিনী নদীর বাম 
ভাগে দেবনুর নামক গ্রামের পার্থে বিল্বপুর-গুণ্টাকুল-বেল- 
ওয়ের যে ষ্রেসন হইতেছে তাহা তিরকোইলুর নামে অভিহিত 
হইবে। 

শুলপুরাণের মতে পুরাঁকাঁলে বালখিল্য মহষিরা দেবন্ু 
গ্রামের সন্গ্িকটে পিণাকিনী তটে তপস্তা করিয়াছিলেন ; কিন্ত 
তাহারা কোন স্থানে থাকিয়া তপস্তা করিয়াছিলেন, তাহা 
নিদ্দীরণ কর! যায় ন]। 

পূর্বে জিদ্ীর হিন্দু বাঁজাদিগের অধীনে আরূকছু ছিল, 
পরে বিজয়নগরের বাজাদিগের অধীনে হয়। প্রায় ১৬৫৪ খুঃ, 
গোলকগার স্ব! বেল্লুরের নরসিংহ রাক্নকে পরাভূত করিয়! 
জিদ্ী মুসলমাঁন-রাঁজ্যতুক্ত করিয়া লয় ও তথায় নবাব নাঁমে 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১৬৭৭ খৃঃ মঙারাষ্র্বীর শিবজী 
জিপ্ী অগ্নিকার করিয়। ছু সংস্কার করেন এবং ইহার প্রাকার 
দেয়াল অনেক স্থানে নৃতন করিয়া তৈয়ার এবং গড়খাইর 
পঙ্ছোদ্ধার করিয়! স্থানে স্থানে শ্রশত্ত করেন। স্বদেশ প্রতা- 
বর্তন সময়ে শাসনকর্তী। রাখিয়া যান, কিন্ত তাহার গমনের 
অব্যবহিত পরেই মুসলমান শাসনকর্ত। পুনরায় জিঞ্জী অধিকার 
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করিয়া লয়। জিঞ্জীর হিন্দু বাঁজাদিগের দ্বারাই তিরুকো ইলুরের 
বিষুমন্দির প্রতিঠিত হইয়াছিল। 

টি্ীবনম্‌১ রেল ষ্রেসন হইতে ভিরুবন্মমলয় দিকে ১৮ মাইল 
দূরে জিঞ্জীরৎ ভগ্াবশিষ্ট দুর্গ এখনও অনেকে দেখিতে যাঁন। 
আমরা সময়াঁভাবে উহা! দেখিতে পারি নাই। 


পাস আপ". 


হরিকওম্‌ নেম্তুরেক্ পশ্চিম পিণাকিনী বা পেন্নীর নদীর 
দক্ষিণ তীরে পূর্বোক্ত তিরুকোইলুরের বিষ্ণুমপ্দিরের অদ্ধ মাইল 
দূরে কিউলুর নামক গ্রাম । এখানে একটি পুরাতন শিবমন্দির 
আছে, ইহা পাঁচ শত বৎসরের উপর হইবে । এই মন্দির এবং 
পূর্বোক্ত হ্রিকাগুম্‌ নেক্ট,রের শিবমন্দিরের ব্যর কারণ গবর্ণ- 
মেন্ট হইতে বাৎসরিক ৯ শত টাক? বরাদ্য আছে। উক্ত টাকা 
মন্দিরের ধর্্মকর্ভতীর তত্বাবধানে নিত্যসেবায় ও বাৎসরিক 
উত্সবে ব্যয় হইয়া থাকে । কিউলুরের মন্দি্রির নিত্যসেবায় 
বন্দোবস্ত উত্তম ও খরচ অধিক হইয়া থাকে। ফাস্ঠুন মাসে 
উৎমবকালীন বৃষভ ও রথোৎসব অতি সমারোহেই মম্পন্ন হয়। 
দেই সময়ে চারিদিক হইতে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে । 


/এপপজীনাগাঞকগারারিপউদ।_ কটানারজারারি 
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মাক্দাজ। 


১৮৮৬ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে কয়েক দিবস নান্জ্রীছে আসিয়া 
ছিলাম, তদনস্তর ১৮৮৮ খুঃ নবেগ্বর ও ডিসেম্বরে কয়েক দিবস 
মাত্র মান্ত্রাজে থাকি। পুনরায় ১৮৯৭ থৃঃ জুন ও আগষ্ট মাসে 
তথায় গিয়াছিলাম। প্রত্যেকবারে মান্ত্রাজে যাহ! দেখিবার 
উপযুক্ত তাহ! দেখিয়াছিলাম। কলিকাতার সদৃশ সমৃদ্ধিশালী 
না হইলেও মান্দ্রীজ সহর সমুদ্রতীরে বলিয়৷ স্বাস্থ্যকর তাহার 
সন্দেহ নাই । 

সহরটি ব্লাকটাউন বা সহর ও শ্বেতনহর নামে দুই ভাগে 
বিভক্ত । ব্লাকটাউনে অবশ্ত দেশীয়ের! বাস করিয়! থাকেন 
রাস্তা অপ্রশস্ত হইলেও পরিষফ্ার। শ্বেত সহরে ইংবেজরাই বাস 
করিয়া থাকেন; এখনকার রাস্তা অুপ্রশন্ত ও পরিষ্কার এবং 
প্রত্যেক বাটীতেই উত্বম ও সুদৃশ্য উদ্যান দেখিতে পাঁওয়া 
যায়। 

১৬৩৯ খু ফ্রান্সিস ডে নামক জনৈক ইংরেজ হিল্লা! 
নামক জনৈক দেশীয় রাজকর্মচাঁরির সাহায্যে চক্ত্রগিরির রাজা 
শ্রীরঙ্গ রায়লের নিকট হইতে এরইস্ানে বন্দর স্কাপন করিবার 


জন্য এক সনন্দ প্রাপ্ত হয়েন এবং ছিন্নাপ্পা বাজকর্দ্চারির 
সাহায্যে প্রস্থান প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন বলিয়া ছিন্নাপ্প-পাটনম্, 
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নামে অভিহিত হয়; এখনও অনেকানেক দেশীয় লোক 
সহয়কে এ নামে ডাকিয়া থাকেন। কোন্‌ সময় হইতে উহার 
নান্্রাজ নাম হইয়াছে, তাহ! জানবার 'ন্ত উপায় নাই; 
সামান্য বর হইতে আরস্ত হইয়া ১৬৫৩ খৃষ্টান প্রেসিডেন্দী 
বিভাগরূপে পরিণত হয়। ১৭০২ ধৃঃ অরঙ্গজেব বাদশাহের 
সেনানায়ক দাউদর্থ! মান্ত্রা্জ অবরোধ করিয়াছিল ১৭২৩ খুঃ 
ছর্গের ভিতর এক টাকশাল (21170) স্থাপিত হয়; ১৭৪০থুঃ দুর্গ 
সুদ করিবার পুনঃপ্রস্তাৰ হয়, ১৭৪১ খৃঃ মহ্ারাপ্্রীয়েরা সহর 
লুঠ করিলে পর ১৭৪৩ খৃঃ এ দুর্গের সংস্কার ও বিস্তার করা হয়; 
১৭৪৬খুঃ হট্রাসিরা ছুর্গ অধিকার করিয়া সেই হুর্গ পুনর্ধার 
স্কার করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু সংস্কার পুর্ণ হইতে নখ 
হইতেই ১৭৪৮খৃ: দুর্গ ও বন্দর ইংরেজবাজকে প্রত্যর্পপ করেন । 
ফরাসিরা যে কার্য আরম্ভ করিয়াছিল, ইংরাজের1 তাহা সম্পূর্ণ 
করেন; তদবধি দুর্গ সেই অবস্থাতেই আছে। ১৭৫৮ খৃঃ, 
ফরাসি গবর্ণর কাউণ্ট লাক্টি' সাহেৰ ছুইমাল দুর্গ অবরোধ 
করিয়াছিলেন, কিন্ত ইংরাজদিগের কয়েকখানি রগতরী আসিয়া! 
পৌছিলে অবয়োধ ছাড়িয়া মঃইতে বাধা হন,  তদষধি মানা 
দক্ষিণ ভারতে ইংবাজদিগের রাজধানী রূপে স্থায়ী রহিয়াছে । 
গব্ষেপ্ট হাউল (রাজভবন ), মেমোরিয়ত হল, পচ্চা্স 
হল,* সিনেট হাঁউস, চিপক রাঁজভরন, কলেজবাটা, সেক্রেটরি- 
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য়ট বাট, মান্দ্রাজ সেন্টীল রেলওয়ে ্টেসন* নৃতন হাইকোর্ট 
বাঁটী, মান্জ্রীজ ক্ুব, পোষ্টমাফিস ও টেলিগ্রাফ বাটা, নূতন আর্ট- 
স্কুল ও মিউজিয়ম্‌ (যাদুঘর), ইত্যার্দি দেখিবাদ্র উপযুক্ত স্থান। 

সেন্টজর্জ ছৃর্গের ভিতর চর্চ কাউন্সেল হাউস ও ব্যারাক 
নিতাস্ত মন্দ নছে। পিপেলস্পার্কঃ নেপিয়র্স্‌ পার্ক, রবিন্সনস্‌ 
পার্ক ও ত্রিশ্লিকেন পার্ক এবং বন্দর উত্তম স্বাস্থ্যকর স্থান, 
তথায় পরাতে এবং অপরাহ্ছে পরিত্রমণে স্বাস্থালাভ হয়। 

ছুর্গের ভিতর কাউন্সেল রুম ও লাট সাহেবের ভবনের 
সম্মুখে ৰলরুম ইহা ভারতেশ্বরীর প্রিব্ল-অব-ওয়েলসের, মান্ত্র'- 
জের গবর্ণর ও কমাগুর-ইন্-চিপ্‌ ও দেশীয় রাঁজাদিগের পুর্ণাকৃতি 
অয়েলপেন্টিং প্রতিমূণ্তি দ্বার! স্থশোভিত ; উভয় গৃহই সকল 
সময় দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্ত লাট সাহেবের প্রসাদ 
গবর্ণরের অন্ুপস্থিতি সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়। 

নূতন হাইকোর্ট বাটা ছুর্গের পুর্ব্ভীগে ও মধ্য রোডের 
উত্তরদিকে প্রস্ত্তত হইতেছে; এই বাঁটাতে হাইকোর্ট উঠিয়। 
'াসিলে পুরাতন হাইকোর্ট বাটী হারবার উষ্ট কমিশনরদিগকে 
দেওয়া হইবে, তখন উহ কমর্শিয়েল হাউন্‌ রূপে পরিণত হইবে | 
পুরাতন হাইকোর্টের সম্মুথেই মান্জাজ বন্দর সমুত্র বেষ্টন 
করিয়া প্রস্তত হইয়াছে, ইহাতে যে কত অর্থ বায় হইয়াছে 
0১) ওহ 02০০] টিনাদহ্য 365600-7 
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তাহার সীমা নাই। এরীপ সমুদ্র ঘেরিয়া বন্দর তৈয়ার 
বোশ্বাই করাচি প্রভৃতি অন্তান্ত স্কানে কোথাও মাই । এইটি 
দেখিবার উপযুক্ত, হাঁরবার হইতে মধা ঝোভ সেশ্টজর্জ 
হুর্গের সম্মুখ হইয়া চিপক্‌ প্রাসাদ, কলেজ ও পবলিকওয়ার্কস্‌ 
বাটা হইয়। ব্রিগ্লীকেন দিকে গিয়াছে ; সন্ধ্যার প্রাক্কালে বায়ু 
সেবনার্থ গবর্ণর) লাট বাহাছুর, কাউন্দলের মেম্বর,হাইকোটের 
জজ বাহাছুর প্রভৃতি বড় বড় রাজকর্মচারী ও সন্ত্রান্ত ইংরেজ 
এবং দেশীয় ব্যক্তিগণ আসিয়া থাকেন। ১৮৮৬ খৃং ডিসেম্বরে 
বিচরোড ও সমুদ্র জলের মধ্যস্থলে কেবল বালুচর দেখির়াছিলাম 
কিন্ত এখন তাহা উদ্যানে পরিণত হইয়াছে । সন্ধ্যার প্রাকৃ- 
কালে এই স্থানে আমিলে লাট বাহাদুর হইতে অধস্তন সমস্ত 
রাজকম্মচারীদিগের দর্শন লাভ হয়, অথচ বিশুদ্ধ বায়ুমেধন ও 
হহইয়। থাকে । 

পিপলস্পার্কের মধ্যস্থলে নূতন টাউনহল প্রস্তত হইয়াছে 
তাহাও দেখিবার যোগ্য । ১৮৮৭ সালের ১ল! জানুয়ারীতে এই 
পার্কের নিউইয়ার্স ডের উৎসব উপলক্ষে (ফেন্সিফিয়ার বাজারে) 
আগুন লাগিয়া কমবেশ ৩তিন শত মনুষ্য কালের করালগ্রাসে 
পতিত হইয়াছিল, এবং তদপেক্ষাও কত মনুষ্য বে জ্জথম 
হইয়াছিল তাহার ইয়ত্ত! নাই। সেই দিবস ঈশ্বরের কৃপায় 
ফেনসিফিয়ার বাজারে যাইতে ও উক্ত ঘটনার ছুই ঘণ্ট। পুব্ে 
তথ! হইতে নিঙ্রান্ত হইয়া ইতিনিং (সন্ধ্যায়) বাজারে কাধ্যোপ- 
লক্ষে গমন করিতেছিলাম, সন্ধ্যার প্রাক্কালে মধ্য পথ দিয়া 
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আবাসে প্রত্যাগমন করিতে করিতে কুমনদীর সেতুর উপর 
আলিয়! অগ্নিকাণ্ডের দীপশিখ! অকন্মাৎ দেখিতে পাইলাম । 
তখন অগ্নিকাণ্ড এত গুরুতর হইয়াছে বুঝি নাই। 

পর দিবদ মধ্য পথ দিক্া সহরাভিমুখে আসিতে আসিতে 
সমুদ্রতারবন্তা শশশানে শত শত চিতা জলিতেছে দেখিয়া অন্গু- 
সন্ধানে জ্ঞাত হইলাম পূর্র্ব রাতে পিপলদ্‌ পার্কের অগ্নিকাণ্ডে 
যে সফল ছুতভাগ্যের! মৃত্যুমুথে পতিত হইয়াছিল, তাহাদের 
আন্ত্োষ্টিক্রিয়। হইতেছে, তখন অতি গুরুতর বলিয়া জানিতে 
পার্িলাম; পিপলন্পার্কের নিকট আসিয়া দেখিলাম, পূর্ব 
দিবসের বাজারের পরিবর্তে অঙ্গার পড়িয়! রহিয়াছে, কোথাও 
বা অল্প অল্প ধূমশিখ| উঠিতেছে, সেই সকল স্থানে মিউনিসিপলি- 
টারলোক জল ঢাপিতেছে, জেনারল হাসপাতালের সম্মুখে 
আসিয়। দেখিলাম লোঁকে লোকারণ্য' ভিড় ঠেলিয়। ধায় কাহার 
সাধা, সকলেই আত্মীয়ের জন্ত হাহাকার করিতেছে; ভিতরে 
ষাইয়। তাহাদিগকে দেখিবার জন্ভ উৎনুক হইতেছে; কিন্ত 
হাসপাতালের দ্বার বন্ধ, ভ্বারের সম্মুখে ছুইজন পুলিস প্রহরী 
থাকিয়। লোকের গতিরোধ করিতেছে! শুনিলাম কনপাতা- 
লেক অর্ধেক স্বান অর্ধমৃত দগ্ধ মন্তুষ্যতে পরিপূর্ণ হইয়াছে । 
এইর্প মনিগাঁর ছত্রের নিকট ও হইয়াছিল। সহস! অগ্নিকাণ্ড 
হইবার কারণ এ পর্য্যস্ত শির হয় নাই, কেহ কেহ কহিযা 
থাকেন সহসা অস্সি লাগে, কিন্তু অন্তে কহিয়া থাকে যে বদ- 
মাইস লোকে লুঠ করিবার মানসে অমি প্রদান করিয়াছিল। 
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অগ্নি লাগিবার সময় ভদ্রমহিলাগণের গাজর আভরণ ও ভত্র- 
লোকদ্দিগ্ের চেন ঘড়ী ইত্যাদি অলঙ্কার যে কাঁড়িয়। লইয়াছিল 
তাহাও নত্য। পর দিবস প্রাতে মৃত ব্যক্তিদিগের সনাক্ত 
করিবার জন্য অপর প্রায় তিন চার হাজার ব্যক্তি তথায় সম- 
বেত হইলে কয়েকটা কুচক্রী ব্যক্তি জনরব করিল যে অসাব- 
ধানবশতঃ/বাগান হইতে একটি ব্যাস্ত পিঞ্ররা হইতে বাহির 
হইয়! লোক আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে ; সেই সংবাদে 
সমস্ত লোক চারিদিগে পলায়ন করিতে লাগিলে, বদমাইনগণওও 
স্থযোগ পাইয়া পুবর্ধার গান্র হইতে আভরণাদি জোরে 
কাড়িয়া লইয়াছিল। ঘাহাই হউক উক্ত দুই দিবস মান্ত্রাজ 
সহরে অতি ছুর্দিন বলিয়া! পরিগণিত হইয়াছিল 

মিউজিয়ম্টী দেখিবার উপযুক্ত, এই স্থানে বিবিধ প্রকার 
পক্ষী, স্রীস্থপ, মৎস্তা, শুক, পতঙ্গ ইত্যাঁদর আদর্শ সংগৃহীত 
হইয়াছে । সকল প্রকার বীজের আদর্শ রাখ! হইয়াছে, খনিজ 
পদ্দার্থের আদর্শও যথেই পরিমাণে সংগ্রহ হইয়াছে, নানাবিধ 
নানা দেশীয় অস্ত্র, শত্ত্র তীর, ধনুক, বন্দুক ও সকল দেশের 
এবং সকল সময়ের স্বর্ণ, রৌপ্য, তাত্র মুদ্রার সংগ্রহ দেখিলাম, 
ভারতীয় শিল্পকার্ষেযর আদর্শ দেখিয়। সন্তোষ লাঁত করিলাম । 
উক্ত মিউজিয়ামে ষে পুস্তকালয় আছে তাহাভে সাতহাজারের 
উপর গ্রস্থ সংগৃহীত আ্মাছে। 

এখানে যে অজারভেটারি আছে তাঁহার মেব্সিডিয়েন 
হইতে ভারতবর্ষের সমস্ত রেলওয়ের সময় গণনা হইয়া থাকে ; 
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ইহাকে সচরাচর মান্দ্রাজ টাইমন্‌ কহে; কলিকাতা মান্্রাজের 
পূর্ব বলিয়া! কলিকাভায় ১২1৩৩ মিনিট হইলে মাস্রাজে ঠিক 
১২টা হইবে। 

১৮০৮ খৃং মনিগার? চোলটুশী নামে দরিত্র আবাস প্রতিষ্ঠিত 
হণ, ইহাতে জাতি নির্বিশেষে গরিব, অনাথ ও জরাতুর- 
দিগকে আশ্রয় ও আহার এবং বস্ত্রাদি দেওয়া! হইয়! থাকে । 
এই চোলটা তে নেক ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ আছে, যে মহাত্রার! 
সকল নিশ্দীণের বায়ার বহন করিয়াছিলেন উক্ত প্রকোষ্ঠ 
ক্টাহাদেরই নামে অভিছিত হইতেছে । ২৫০টি গরিবদ্দিগের 
বাসোপযোগী ও ১১১টি রোগী থাকিবার স্থান আছে; আউটডোর 
(বাহিরের) রোগীও যথেষ্ট হইয়া! খাকে। সম্প্রতি গরীব গর্ভিণী- 
দিগের জন্য লাইংইন্‌ৎ হসপিটেল প্রতিষিত হইয়াছে, ইহাতে 
মাসিক অন্ততঃ ৪০1 ৫০টি গরীব গর্ভিণী প্রসবার্থ আশ্রয় পাইয়! 
বিন! ব্যয়ে তৎকালের 'আহারীয় ও অন্যান্ত আবশ্থাকীয় সমস্তই 
পাইয়া থাকে। ইহা অল্প স্থবিধার বিষয় নহে, এই চৌলচী,র 
ব্যয় মানিক চাদ1 ও গবর্ণমেন্ট সাহায্য হইতে নির্বাহ হয়। 

ঞরেনারেল হদপিটেল নামে ষে বড় হসপাতাল সেণ্টেল 
স্টেশনের নিকট আছে তাহাতে ২৪* রোগী থাকিবান্র লিয়ম 
থাকিলেও ইংরেজেরাই থাকিতে পাক । 

পাটচেগ্প! শেটারার নামে কোন মহাত্মা! নিঃসস্কান ছিলেন, 

তিনি মরণকালে আপন সম্পত্তি অছির হন্যে ভত্ত করিয়! যান ; 
05) 28এ৭৪০ 0১০ (২) আরও মওামঞ 
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সেই প্টেটের ফণ্ড হইতে মাম্্রাজকলেজ, স্কুল এবং অন্তান্ত স্থানে 
স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে বিন! বেতনে ৰালক ও বালিকা 
দিগ্নকে শিক্ষা দেওয়াহইতেছে,পাটচেগ্পা কলেজের অন্তর্গত যে বৃহৎ 
বক্‌ৎ হল তাহাই পাটচেগ্স! হল নামে ' অভিহিত হইতেছে; এই 
হলে সভা ও বক্তৃতাদি হইয়া থাকে। এই হলে কয়েক বৎসর হইতে 
ধিক্সসফিষ্টিক সোসাহইটীর বাৎসরিক উৎসব হইয়া! আমিতেছে। 

চিঙ্গেলরাও নায়ক নামে এক সমৃদ্ধিসম্পক্ন সওদাগর 
মৃত্যুকালে পোষ্যপুজর থাকিতেও আপন সম্পত্তি টট্টীর হস্তে স্তত্ত 
করিয়া যান | তাঁহার উত্তরাধিকারী ব্যয় কারণ মাসিক বৃত্তি 
পাইয়া থাকেন মাত্র; সম্পত্তির আয় হইতে দুইটা স্কুল চলি- 
তেছে ও ত্রিপ্লিকেনের পার্থসারথী স্বামীর নিত্য ভোগের 
বন্দোবস্ত আছে। তাহার এক প্রশস্ত গোলাপ পুশপ্পোদ্যাদ 
আছে, সেই উদ্যানস্থ সমস্ত পুষ্পই পার্থসারথী স্বামীর -সেবার্থ 
অপিত হইয়া! থাকে । 

১৮৭* খৃঃ মারমালঙ্গ, পোলের নিকট মাউপ্টরোডের উপর 
কষিবিদ্যালয়ং স্থাপিত হইয়াঁছে। উক্ত বিদ্যালয়ে কৃষিকার্ষ্যের 
নৃততন প্রণালী ও বিষয় সকল স্ুচারুরূপে শিক্ষ! দেওয়! হুইয়। 
থাকে, এই বিদ্যালয়ের অন্তর্গত কয়েকটি মডেল ফরম্ও আছে, 
কিন্তু এই প্রকার মড়েল ফরম্'বছল পরিমাণে কওয়! আবশ্তক । 
একটি পশুচিকিৎসাঁলয় ইহার মধ্যে আছ্ছে, এখানে গো মহি- 
যাদির চিকিৎসা ও চিকিৎসার উপদেশ দেওয়। হইয়! থাকে। 

(5) ভলহদড (২) এ৪এওএ৪এ] 3০9০০, 
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ইছা! হইতে বিশেধ উপকান্ন হইবার পাস্ভাবন!। বধির উপযোগী 
নানাবিধ ৰীজের সংগ্রহ ও হইয়াছে। 

এই সহরে আটক আছে তাহা সকলেরই দেখিবার উপ- 
যুক্ত) এখানে শৃত্রধর, বর্ণকার, কর্মকার, কুস্তকার, চিত্রকর, 
খোদকারিকর,১ ভাস্বর ইত্যাদি ভি ভিন্ন শ্রেণীর কার্য্ের উপ- 
দেশ দেওয়। হুইয়! থাকে। কুগ্তকার বিভাগে নানাপ্রকার 
ফোলরিংটাইন জিল্লাদার মাটার ঘড়া, কজা, বাটা ইত্যাদি 
মৃত্তিকার বাসন সকল প্রস্তুত হইতেছে । ুত্রধর বিভাগে 
নল্সাওয়াল। চেয়ার, খাট, পালঙ্গ, ব্রাকেট আদি প্রস্তুত হুই- 
তেছে। শ্বর্ণকার বিভাগে দেশীয় অলঙ্কারের উপর নক্সাদি 
কারুকার্ধ্য হইতেছে। চিত্রকর বিভাগে ছাত্রের আদর্শ দেখিয়া 
চিত্রকার্ধ্য প্রস্তত করিতেছে । কারপেট, আনন ইত্যাদি পশ- 
মের কার্য্যও হইতেছে। 

মান্জাজ হইতে ছয় মাইল দূরে আদিয়ার নদীর উপর আদি- 
যর সেডুর অব্যবহিত পরে প্রশস্ত উদ্যানের মধ্যে স্থবৃহৎ 
অট্রালিকায় থিয়সফি্টদ্রিগের প্রধান আফিন; এই স্থানে 
মহাত্। কর্ণেল অলকট সাহেব থাকেন। আদিয়ার লাইব্রেরী- 
নামে কয়েক বৎসর হইতে যে পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
ভাহাতে অমূল্য দেশীয় সংস্কৃত,' তামিল, তেলুগু, প্রাকৃতিক, 
সিংহলী জাপানিজ হস্তলিপি পুস্তকসংগ্রহ হইয়াছে ও হইতেছে + 
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এই, পুস্তকাগাঁর ক্রমে অমৃলঠ রত্ধের তাগ্ীর হইবে । অনেকেই 
এই পুস্তকালয় দেখিতে আইসেন । 

ভ্রিপ্লিকেন নামক অংশে কর্ণাটিকের পেন্সন্‌ ভোগী নবাব 
ও অন্থান্ঘ বন্ধিঞঃ ব্যক্তিরা বাস করেন এবং তথায় পার্থসারথি 
স্বামীর স্থবুছৎ মন্দির ও মন্দিরের সম্মুখে চূতৃক্ষোপ নুপ্রীশস্ত 
স্প্রশাস্ত তেপ্লনকুলম্‌ নামক পু্ষরিণী, এই পুক্ষরিণীটির চারিদিক 
প্রস্তর দ্বার! বাধান। মন্দিরটি গ্রেনাইট প্রস্তরের দ্বার! নির্ষিত। 
মন্দিরে পৃজাদির ব্যবস্থা! মন্দ নহে, প্রতি শনিবারে বিশেষ 
সমাপোহের সহিত পৃজাদি হইয়া থাকে, উক্ত দিবসে ৰহুধোক 
দেবদশনার্থে আইসেন; অতএৰ যাহার! শান্ত্রসম্মত পূজা ও 
অঙ্চনাদি করিতে ইচ্ছুক অপর দিবসে দেবদর্শনে আসিয়া 
পূজাদি করিতে পারেন্‌। 

মাইলাপুর নামক অংশে ঈশ্বরম্বীমীর মন্দির ও মন্দিরের 
সম্ুখে তেপ্ননকুলম্‌ নামক পুক্রিণী, ত্রিপ্লিকেন তেপ্ননকুলম্‌ 
পু্ধরিণীর ন্যায় ইহারও চতুদ্দিক প্রস্তর দ্বার! বাধান ; এই পুক্ষ- 
রিণীতে রাত্রিকালে তেপ্নন্‌ অর্থাৎ ৰৃহৎ মঞ্চের উপর দেবকে 
বসাইয় পু্ষবিণীর চারিদিকে লইয়া যাওয়! হয়। এই উৎনবকে 
তেগ্নন্‌ উৎমধ কছে। রথ উৎসব নিয়মে সকল বিগ্রহেরই 
তেপ্নন উৎসব হইয়া থাকে এবং সকল দেবালয়েই তেগ্সন- 
কুলম্‌ নামে এক একটি পুষ্করিনী ও বৃহ কাষ্ঠময় রথ বিদ্য- 
মান রহিয়াছে; রথ ও তেগ্নন্‌ উৎদব ভিন্ন ভিন্ন দেবালয়ে ভিন্ন 
ভিন্ন মময়ে হইয়া থাকে । আমাদের দেশে আফা়ী শুরুদ্ধিতীয়ার 
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ব্থযাত্রা. হইয়া থাঁকে, তাহা পুরুযোত্তমের জগরাথদেবেরণ্রথ 
যাত্রার অনুকরণে সম্পাদিত হর; দক্ষিণদেশে তামিল অঞ্চলে 
আমরা জগল্লাথ দেখি নাই। বৈশাখপত্তন নামক সহরে 
শ্রীজগর্লাথদেবের প্রতিমৃত্তি ও দেবালয় বিদ্যমান আছে, এই 
স্থানে আধষাট়ী গুরক্র দ্বিতীয়ায় রখোৎ্সব হইয়া থাকে । 

পার্থারথী শ্বামীর মন্দির শ্রীবৈষ্ণবদিগের ও ঈশ্বর স্বামীর 
মদ্দির শ্মার্তদদিগের উপাসনার স্থান। ব্লাকটাউনে লিঙ্গশেটা ও 
থধুশেটা ই্টাটে ছুইটি মন্দির আছে, তাহাও দেখিবার উপযুক্ত । 

মান্রাঙ্গে পূর্বে বাঙ্গালী ছিল না, সম্প্রতি জনাঞ্ী নিবাসী 
শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এখানে কয়লার, 
কার্য্যোপলক্ষে একটি আড্ডা করিয়াছেন। ১৭৯ নং লিঙ্গাশেটী 
বাটে তাহার কার্য্যালয় । উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও রমাপ্রসাদ 
রায় মহাশয় প্রভৃতি ২৩ বাঙ্গালী বাবু তথায় থাকেন। সম্প্রতি 
আর কয়েকটি বাবুমান্জ্রীজ আইস (1180783 [০6 0০.) কোং 
লক্ষৌ সহর হইতে বদলী হইয়। আপিয়া বাস করিতেছেন । উক্ত 
কোং একাউপ্টটেন্ট বাবুর নাম শরচ্চন্ত্র ঘোষ, নিবাস গরিফা 
শ্যামনগর | 

কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজ আলিতে হইলে কোষ্টিং ্রীমারে 
৬ দিবসে এবং মেল ঠীমারে (11971 858726:) ৪ চারি দিনে 
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আসিতে পারাষায়। অথধ] রেলগাড়ী দ্বারা হাঁবড়া হইতে 
চাপিয়া এলাহাবাদ হইয়া! জব্বলপুর জংমন, মানমার জংসন, 
ধুন্দ জংসন, রাইচুর জংসন তাহার পর আরকোনম্‌ জংসন হইয়! 
মান্্রাজে আদিতে পারা যাঁয়। জাহাজে আসিলে কষ্ট কম হয়, 
কিন্তু হিম্দুদিগের পক্ষে আহীরাদির অস্থৃবিধা, তবে অহিন্ফুদিগের 
পক্ষে স্বতন্ত্র। গাড়ীতে আস! অধিক কষ্টকর, তবে স্থানে স্থানে 
নামিয়া বিশ্রাম করিলে কষ্টের লাঘব হইতে পারে; সে বিষয়ে 
২১টী কথ! বালিলে বোধ হয় অতুযুক্তি হইবে ন!। 

প্রথমতঃ এলাহাবাদে নামিয়! বিশ্রাম করিলে ভাল হয়, 
তথায় স্টেশনের নিকট রমানাথ হালদার নামে জনৈক বাঙ্কালী 
বাঙ্গণ যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য একটী বোভিং (89801) 
17995 ) করিয়াছেন। তথায় আহারাদির ও শয়নের সুবিধ! 
আছে। আহারাদির জন্য তিনি থে নিয়ম করিয়াছেন তাহ! 
অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয় না; ইহ ব্যতীত আরও ২১ টা 
স্কান আছে। 

অপরাহেে আহারাদি সমাপন করিয়] জর্বলপুর এক্টেম্নের 
(এ৪)0010007 1586509০0) দিকে ৭২২ মিনিটে মেল টেনে 
রওনা হইলে পর দিবস প্রাতে ৫২৫ মিনিটে জব্মলপুরে 
আসিয়' পৌছে। সহরটি ষ্টেশন হইতে ৩ মাইপ দূর হওয়ায় 
আহারাদির সৃবিধ! নাই, এখানে গাড়ী প্রায় এক ঘণ্ট/ থাকে, 
তৎপরে মানমারতে রাত্রি 8২ মিনিটে আসিয়া পৌছে, তখন 
এখানে লামিয়া ষ্েশনের বাহিরে মরাইতে গিয়া থাকিলে ক্ষতি 


হি তীর্ঘদর্শন। 


নাই ; কিন্তু ১ ধণ্ট। পরে মানমার হইতে ধুদের গাড়ী ছাড়ে, 
তদনস্তর বেল! ১টার সময় ধুন্দ নামক স্থানে আদিয়। পৌছে 
এই স্থানে বোত্বাই হইতে জি, আই, পি রেলওয়ের ভাকগাড়ী 
রাত্রি ১১টার সময় আসিয়া পৌছে, অতএব বিশ্রামের নিমিত্ত 
১২ ঘণ্টা সময় পাওয়া যায়। ্টেসনের ২ হাঁজার ফুট ব্যবধানে 
ধর্ধশাল! নাষে হিন্দুদিগের একটী বিশ্রামগৃহ আছে। তথায় 
ভলের পাইপ ও হাইভ্রেন্তের বন্দোবস্ত দেখিলাম, সেই স্থানে 
যাইয়! বিশ্রাম করিয়া রন্ধন করিয়! খাইলে অনায়াসে হইতে 
পারে; অথবা মানমারতে রাত্রি ৪২০ মিনিটে নামিয় সরা. 
ইয়ে যাইয়া আহারাদি করিয়া মীনমার হইতে অপরাহে যে 
গাড়ী ধুনেতে আইমে তাহাতে আমিলেও চলিতে পারে । এই 
গাড়ী জি, আই, পি রেলওয়ের মেল (ডাক ) গাড়ী ধুন্দ ্েশনে 
আসিয়। পৌছিবার ১ ঘণ্ট! পুর্বে আসয়া থাকে ? ধুন্দ হইতে 
রাত্রি ১১টার সময় উঠিয়া! পর দিব বেলা ১১টার সময় রায়চুর 
ংসনে আদিয়! পৌছে; এই জংসন ষ্টেশনে জি, আই, পি, 
রেলওয়ের গাড়ী হইতে মান্দ্রাজ রেল কোং গাড়ীতে চাপিতে 
হয়। জি, আই, পি রেলওয়ে "গাড়ী আসিবার ১ ঘণ্টা পরে 
মান্্রাজ রেল কোং গাঁড়ী মান্ত্রা অভিমুখে যাত্রা করে, অত- 
এব বিশ্রাম জন্ত ৯ ঘণ্টা! মাজ সময় পাওয়া যায়। 
দেওয়ান বাহাছুর, আর রঘুনাথ রাওর বন্ধে রায়চুর রেল 
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ট্টেশনে হিন্দুদিগের নিরামিষ "আহারের বলোবন্ত হইয়াছে। 
প্রথম শ্রেণীর আহার 1%* আনা, দ্বিতীয় শ্রেণী।* আনা, তৃতীয় 
শ্রেণী /* আন! এইরূপ আহারের নিরিখ নির্ধারিত হইয়াছে; 
বিশ্রাম ঘরে তিন ঘণ্ট'ব অতিরিক্ত বিশ্রাম করিলে ।* আনা 
ভাড়। স্বরূপ দিতে হয়; যর্দি কেহ দিবা রাত্র বিশ্রাম করিতে 
চাহেন তবে ॥০ আন। দিতে হয । যদি কোন যাত্রী এলাহাবাদ 
হইতে আপিয়! ক্লান্ত হইয়া! পড়েন এবং রায়চুর ষ্টেশনে ১ ঘণ্টা 
মধ্যে 'আহারাদি সমাপন করিয়া লইতে না পারেন তবে তিনি 
পুর! এক দিবস বিশ্রাম করিয়। পর দিবপ ১২1৪৫ মিনিটে 
মাঞজ্জাজ রেশ কোং ডাকগাড়ীতে মান্দজ্রাজ আসিতে পারেন । 
তিনি ইচ্ছ! করিলে ॥* সানা দিয়! ষ্েশনের হিন্দু বিশ্রামাগাৰে 
থাকিতে পারেন, অথব। বায়ুর ধর্্মশালায় গিয়াও থাকিতে 
পারেন। 

রায়চুর সহবে পাহাড়ের উপর একটি পুরাতন দুর্গ আছে, এ 
দর্গের পশ্চিমদিকের দেওয়ালের ফটকের নিকট ৪১ ফুট লম্বা 
এক থান পাথরে সংস্কৃত ভাষায় যে অন্ুুশাপন খোদিত আছে 
তাঁহ*নে জান! যায় ১২৯৪ খুঃ শবে রাজ! বিটল সেই দুর্গের 
ভিতরের রেম্পার্ট, নিম্মাণ করিয়াছিলেন । ছূর্গ মধো ২১ ফুট 
লম্বা এক কামান্‌ আছে, উক্ত অনুশাসন ও কামান্‌ দেখিবার 
উপযুক্ত ; ধিনি এক দিবস এখানে বিশ্রাম করিবেন তিনি উক্ত 
কামান ও দুর্গ দেখিয়া প্রীত হইবেন সন্দেহ নাই। 

(১) কারার 

৮৮ 


৮২ তীর্ঘদর্শন | 


রায়চুর নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত একটি পুরাতন সর, এখানে 
জেল্লাদার মাটার বাসন উৎকৃষ্ট তৈষ়ার হয়। 

রায়চুর হইতে ১২৪৫ মিনিটে গাড়ী ছাড়িয়া পৰ দিবস 
প্রাতে এ১৫ মিনিটে মান্দ্রাজ পৌছে, মান্দ্রীজে সাহেবদিগের 
জন্য অবশ্ত উত্তম হোটেল আছে, হিন্দষাত্রীরা কাল-সহরে 
(3190 700) এবং ইগ্মোর নামক স্থানে যে সকল ছত্র 
আছে তাহাতে থাকিতে পারেন ? অহিন্দুরা হোটেলে থাকিতে 
পারেন ; রেলপথে আসিতে কষ্ট ও সময় সাপেক্ষ । 

মান্দ্রাজ সম্বন্ধে মান্রাজ গাইড ও হাণ্টার সাহেবের গেজেট 
দেখ। 


কপাল পি পো এপস ০ তা এস 


পু'দিচারি। 


০ 


১৮৮৮ অবে'র ডিসেম্বর মাসে বড়দিন উপলক্ষে ফরাসিদিগের 
প্রধান আবাদ ও ফরাসি অধিকারের রাজধানী পুদিচারি 
দেখিতে যাঁই, পুনরায় ১৮৯০থৃঃ জুন মাসে দক্ষিণ আবকছ জিলা 
হইতে উত্তর আরুকছুতে হদলি উপলক্ষে উক্ত সমুদ্রতীর ব্তি 
সহর দেখিয়াছিলাম। এইটি করমগডল উপকুলের প্রধান বন্দর । 
১৯৬৭৪ খৃঃ ফ্রাঙ্ক মার্টিন নামে ফরাসি এই স্থানে প্রথম আবাস 
খ্বাপন করিয়াছিলেন ৷ দিনামীরেরা ১৬৯৩ খুঃ ফরাসিদিগের 


পুিচারি। ৮৩ 


নিকট হইতে উহ] কাড়িয়া লইয়াছিল, ছয় বৎসর পরে ফরা- 
সিরা উহ! পুনঃপ্রাপ্ত হয়। কার্ণাটিক যুদ্ধের সময় ইংরেজের! 
তিন দফায় পুঁদিচারি কাড়িয়া লয়! ১৭৫১ খৃঃ জানুয়ারি 
মাসে সার-আয়ার-কুট১ পু*দিচারি দখল করিয়া! ইহার দুর্গের 
প্রাচীর সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলে। ১৭৬৩ খৃঃ সন্ধি হইলে ইংরেজ 
গবর্ণমেণ্ট উহা! ফরাসিদিগকে প্রত্যর্পণ করেন। 

দ্বিতীয় কার্ণাটিক যুদ্ধের সময় ১৭৭৮ খুঃ সার-হেক্টর-মন্রো! 
উহ] দখল করেন; সাত বৎসর পর ১৭৮৫ খৃঃ সন্ধি হইলে ফরা- 
পদির। উহ পুনঃপ্রাপ্ত হয়েন। ফরাসি বিপ্লবের সময় ইউরোপে 
পেনুন্সথলা-যুদ্ধ আরম্ভ হুইলে ১৭৯৩ খৃঃ ইংরেজ সেন। পুদিচারি 
দখল করিয়! লয়, ২৩ বখ্সর ইংবেক্জরাজ আপন দখলে রাখেন। 
ফরাসিবিপ্লব থামিলে ১৮১৬ খৃঃ ফবাসিরা উহা পুঃপ্রাপ্ত 
হয় এবং তদবধি উহ! ফরাসিদিগের ভারতে রাজধানী হুইয়া 
রহিয়াছে। 

পু'দিচারি সহর একটি লহর দ্বার| ছুই ভাগে বিভক্ত, শ্বেত ও 
কৃষ্ণ নামে অভিহিত। শ্বেতসহর সমুদ্রতীরবন্তি, তথায় ফরামির। 
বাস করে। রুষ্জসহনে দেশীয় লোকে বাদ করিয়। থাকে । 
স্থানটি অতি স্বাস্থ্যকর, বীস্তা বেশ পরিষ্কার ও প্রশস্ত, রাস্তার 
ধারে ধারে বল পরিমাণে নারিকেল বাগান। ক্মনেকে জল 
বাষু পরিবর্তন হেতু এই স্থানে আলিয়া বাঁস করিয়! থাকেন। 

গ্র্ণর ব৷ রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদ, কর্পেন মিসনচচ্চ ও পেবিস 


রি সপ রর এরা, রামপাল ৯. 


(১) 81৮ 119 09০১৫, 
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চ্চ নামে গির্জায়, ছুইটী পেগোভা, নৃতন বাজার, কুকটাউর, 
বাতিঘর (লাইট হাউস), টাউন হুল প্রভৃতি ভবন, কএকটি আর্টি- 
জেন কুপ ও জেটী দেখিবার উপযুক্ত । সমুদ্রতীর়ে জেটীর সম্মুখে 
ডিউপ্লে (1)91918 ) সাহেবের প্রস্তরময় মূর্তি বিদ্যমান রহি- 
যাছে। ইনি এক সময়ে ইংব্েজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়। দক্ষিণ 
ভারতে তুমুল সংগ্রাম বাধাহয়াছিলেন। | 

সমুদ্রতীরে বিচ নামক রাস্তা অতি পরিপাঁটী ও প্রশস্ত, তথায় 
প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে বাধু সেবনের নিমিত্ত বসিবার বেঞ্চ 
সকল রহিয়াছে । এখানে কমবেশ ৪০টি আর্টিজেন কুপ আছে, 
তন্মধ্যে 8৫টি প্রধান। উক্ত কূপ হইতে জল আপন! আপনি 
উপরে উঠে। কূপ অবশ্ত খনন করিতে হয়, ৫ হইতে ১০ ইঃ 
পরিমাণ লোহার নল দ্বার! বাধান হইযা! থাকে । পৃথিনী 
স্তরে স্তরে নি্ষিত, যে স্তর সমতল নহে যোড়ের মধ্য দিয়া 
জলীয় পদার্থ অল্পে অন্গে যাইতে পারে; জলীয় পদার্থের 
সাধারণ গুণ যে সমতল হইয়া থাকে অর্থাৎ ছুই স্থানের জলীয় 
পদার্থ সমতল ন। থাকিলে কোন নল দ্বার! উক্ত ছুইস্থলে 
যোঁজন। করিয়! দিলে নলের ভিতর দিয় উর্ধের জলীয় পদার্থ 
নিক্নগাঁমী হইতে থাকিবে, ক্রমে নিম সমতলের জল বাড়িয়। 
থাকিবে, এই নিয়মে আর্টিজেন কূপ হইতে জল আপন। আপনি 
উঠিয়া থাকে । 

মনে কর একটি পাহাড়ের নিকট জল-অবস্থিতিত্তরের 
মমতল, সমুদ্র সমতল হইতে ১০৭০ ফুট উপর, ও সেই স্তর ক্রমে 
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নীচু হইয়া! পুদিচারির নিকট* সমুদ্র' সমতল হইতে ২০* ফুট 
নীচু হইয়াছে এখন এই ১২০* ফিট উচু হইতে নীচু হইবার 
দক্ন জল প্রস্তরের ভিতর দিয়া গড়াইয়! আসিতে চেষ্টা করিবে। 
ঘদ্দি পু'দিচারিতে ১ একটী ২০০. শত ফুট কুপ খনন করিয়া 
পূর্ষোক্ত জল অবস্থিতিপ্রস্তরের সহিত লোহার নল দ্বার! 
যোজনা করিয়! দেওয়! হয় শ্বভাবতঃ নলের ভিতর দিয়া জল 
উপরে উঠিবে, ইহাকেই আর্টিজেন কৃপ কহিয়া' থাকে । জেনারেল 
হস্পিটেল গৃহপ্রাঙ্গণে ১৮৫৩ খৃঃ একটি আর্টিজেন কুপ নির্টিত 
হয়) কিন্তু তাহাতে জল অতি অল্প পরিমাঁণে উঠিয়। থাকে। 

১৮৭০ গং কুনি চথ্ধথু-লক্ষণ-স্বামী, শেটির পুরাতন তুলার কল 
বাটার প্রাঙ্গণে ১৭৬ ফুট গভীর একটি আর্টিজেন কুপ তৈয়ার 
হয়, ইহাতে ৭॥* ইঃ পাইপ দেওয়া হইয়াছে। ইহা! হইতে জমির 
উপর ৬ ফুট পর্য্যস্ত জল উঠিয়৷ থাকে। ইহা! হইতে যে জল নির্গত 
হইতেছে উহ টিধশার ইগ্টীল জলের আম্বাদনম্বরূপ অর্থাৎ 
ধজ্লে লোহমিশ্রিত আছে। যে সকল ব্যক্তি বছমূত্রে ও 
সাধারণ দৌর্বল্যে কষ্ট পান, উক্ত জল তাহাঁদিগের পক্ষে বড় 
উপকারী, বহুমূত্র রোগাক্রান্ত বাক্তিগণ উক্ত জল ব্যবহার করি- 
বার জন্ত পু'দিচারিতে আপিয়! বাস করিতেছেন । আপাততঃ 
কলটি বন্দ থাকা প্রযুক্ত কল বাটার ষ্টাফ কোয়াটারে (9৮%% 
০৪:৮০:) অনেকেই স্বাস্থ্য পরিবর্তন কারণ বাস করিতে যান। 
কলবাটীর প্রাঙ্গণ অতি বৃহ, আপাততঃ বাগান রূপে পরিণত 
ূ (১) 09901 010801086৮0 1400585100010 98127 9০৮৮, 
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হইয়াছে । ইহা ইংরাজি প্রথায় 'নানাবিধ পুর্গা, লতা গুল 
বৃক্ষাদি দ্বারা পরিশোভিত, অপর পার্থে উত্তম উত্তম আতর ও 
মানবিধ উৎকৃষ্ট ফলের বুক্ষ সকল রোপিত হইয়াছে । উক্ত 
আর্টিজেন কৃপ দেখিতে বাইয়া দেখিলাম এক ভদ্র পরিবার 
স্বাস্থ্য পরিবর্তনের নিমিত্ত তথাশ্ন আট মাল বাস করিতেছেন । 
তাহারা নান, পান ও রসুই করিবার জন্য উক্ত টানিক জল 
ব্যবহার করিয়! সুচার রূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। তথা 
হইতে পিপ্রস্‌ উদ্যান দর্শনার্থ গমন করি, উদ্যানটি অধিক 
দিনের না হইলেও অতি প্রশস্ত এবং নানাবিধ ফল ফুলে ও 
লতা গুলাদিতে পরিশোভিত। বাগানের মধ্যস্থলে একটি 
আঁ্টিজেন কূপ আছে, উক্ত কূপের জল হইতে উদ্যানের বৃক্ষা'- 
দিতে দেচন হয়। কূপ হইতে জল 'অতি ধারে ধীরে উঠিতেছে ; 
বাগান পরিদর্শন করিয়া সহরের মধ্যস্থল হইয়! রান্তার উপরি উক্ত 
বাটা ও দোকান সন্দর্শন করিতে করিতে কলবাই-দাঁশিব- 
শেটীয়ার ত্র বাটাতে আসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলাঁম । *এই 
ছত্র বাটীর সম্বন্ধে পৃর্ববেই বলা হইয়াছে এখানে পুনরুল্লেথ 
নিঙ্জয়োজন। ১৮৭৯ খুঃ পুদিচারি হইতে ৫ মাইল দূরে 
সুডিলিয়ারপেট নামক স্থানে ৭ৎ ফিট গভীর একটি আর্টিজেন 
কপ খনন হয়, ইহা! হইতে অধিক পরিমাণে জল উঠিয়! 
থাকে। ইষ্টক নির্মিত নালী বা একুইডন্টং দ্বার! উত্ত জল পুদ- 
চাঁরিতে আদিতেছে ও সহরের সকল রাস্তায় শাখা নল ত্বার! 
(১) 0490911919৮ (২) 80568508 
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উজ জল বিতরণ, হইতেছে, ইহাই এখানকার ওয়াটার-সপ্লাই- 
স্কিম নামে খ্যাত। ওয়াটার সপ্লাইমেন্টেনেন্স্‌ বলিয়া কোন 
থরচ নাই । জল সর্বদাই নিম্নগামী হুইয়। আসিতেছে ইহা! কম 
স্থবিধার বিষয় নহে । 

নগ্সপত্তন, বন্দরে আর্টিজেন কৃপ হইতে জল যোগাইবার 
বন্দোবস্ত আছে। লক্ষৌ ও তুতকুড়িৎ সহরেও খর প্রকার কূপের 
সাহায্যে জল সরবরাহের প্রথা মগ্ুর হইয়াছে এবং এ ছুই 
স্থানে উক্ত প্রকার কুপ খনন হইতেছে। অন্বালা সহরে একটি 
আর্টিজেন কুপের নিমিত্ত ৬ শত ফুটের উপর খনন করা হই- 
পেও জলস্থিতি স্তর মিলে নাই। 

পু'দিচারি সহর ছোট হইলেও বেশ সমুদ্ধিশালী, সাউথ 
ইয়ান রেলওয়ের শাখা লাইন প্রস্তত হওয়া অবধি এখানে 
বাণিজ্য বিস্তার হইয়াছে'। মালগাড়ী মধারোডে আসিয়া 
অপেক্ষা করে এবং ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যাদি সকল রপ্তানি হইয়! 
খাকে। দক্ষিণ আরুকছু জিলার় বহুল পরিমাণে মাট বাদাম 
উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই বাদাঁমের তৈল ও থইল অধিক 
পরিমীণেঃ কলিকাতা, মরিসস রেক্কুন প্রভৃতি দেশে রপ্তানি 
হইয়! থাকে । 

এখানে খোল। ভাটার কর না থাক প্রবুক্ষ দেশী মদ 
অতিশয় সন্তা) কাজেই অনেকেই পানে রত হইয়! থাকে । 





(১) 2২68819৮805 12) [00808 (২) 11061901017 


৮৮ তীর্ঘদর্শন। 


এইটি ফরাসি গবর্ণমেণ্টের কলঙ্ক & ফরাসি চন্দন নগরেও রূপ 
খোল! ভাটীর কলঙ্ক আছে তাহ! অনেকেই অবগত আছেন। 

ইউরোপীয়দিগের থাকিবার নিমিত্ত কয়েকটি উত্তম উত্তম 
হোটেল আছে ও হিন্দু আগন্তকদিগের থাকিবার কারণ 
পৃৰ্রোক্ত কল্বাই-সদাশিব-শেটীয়ার ও তাহার ভ্রাতার ছত্র 
বাট ভিন্ন অপর কয়েকটি ছত্রও আছে, সে সকল উক্ত শেটীয়ার 
ছত্রবাটার সদৃশ না হইলেও সাধারণ লোকের থাকিবার উপ- 
যুক্ত, বিশেষতঃ আগন্তকদ্দিগকে বাঁটী ভাড়া হিসাবে একটা 
পয়সাও দিতে হয় না। 

ব্িটাশষ্টাম নেবিগেসন কোং কোঠ্রীং মার পু*দিচারি বন্দরে 
ধরিয়! থাকে অতএব জাছাজে করিয়া আমিলে একবারে পু'দি- 
চারিতে উপস্থিত হুওয়। যাইতে পারে। 

এখানকার ভাষা তামিল ও ফরাসি। এখানে এক কলো- 
নিয়ল কলেজ ও করেকটি স্কুল, সাধারণ পুস্তকাগার, কেথলিক 
মিশনস্কুল, দুইটি অনাথবন্ধু ৰালকৰালিকা-বিদ্যালয় বিদ্যমান 
আছে। 








(১)পুদিচারির ইংরাজী তিন প্রকার যথা,---]১02)0101)87, ৮৪৫০. 
01021) [2810119716. অতএব পু'দিচ।রি হইবে কি পু€্চারি, কিন্তু সাধারণ 
পাকে পু'দিচারি বলিয়া থাকে । 


কডেলুর | 





দক্ষিণদেশে পর্ব উপলক্ষে অবকাশ বড় কম, এখানে শার- 
দীয়! মহাঁপুর্াও নাই আর বারদিন অবকাশও নাই । মহা- 
পূজার পরিবর্তে এখানকার দ্রাবিড় লোক নবরাত্র ব্রত করিয়া 
থাকে, তজ্জন্ট এক দিবস মাত্র অবকাশ আছে; দ্রাবিড় দেশে 
পেগোডার উত্সবই প্রধান উৎসব ) যখন যে পেগোভায় উৎসব 
হয় তখন সেই ভিষ্রীক্টের লোকই কেবল অবকাশ পাইয়। থাকে। 
বড়দিন উপলক্ষে ২৪শে ভিসেম্বর হইতে ১ জানুয়ারি পর্য্স্ত 
সাধারণ অবকাশ পাওয়া যায়। খুইীয় ধর্ঘমাবকাশে হিন্দুর! তীর্থ 
পর্যটনে দ্িন অতিবাহিত করিয়া থাকেন ;) আমরাও গতবারে 
সে সুবিধা লইতে ক্রটা করি নাই। 

উক্ত অবকাশে কয়েক দিবসের জন্য কডেলোর,১ চিদন্বরং 
কুম্তঘোনম্, তঞ্জাবুর, তিরূবাদী,* মধুরাপুরী,* তুতকুড়ি,' 
তেনিবল্লী,৮ ত্রিশিরাপল্লী,৯ শ্রীবুল,১০ ও জন্থুকেশ্বর,» দশন করিয়া- 
ছিনাম। 
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৯১৩ তীর্ঘদর্শন। 


২৩ ডিসেম্বর হরিকাগুম্‌ নেলুর হইতে বেলাষ্ট টেনে বিশ্ব- 
পুরম্‌ (11101082920) নামক এস, আই, আর (১, ]. ৮) 
ষ্টেশনে আসিয়া খালি গাড়ীতে রাত্র যাপন করি; লোকেল টন 
রাত্রি ৪ টার্ন সময় আসিলে তাহাতে ৬৩* মিনিটে নৃতন কডে- 
লুব (ভগ 0998107 ) নাঁমক ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম 
ইহা দক্ষিণ-আরকছু জিলার সহর, এবং সমুদ্রতীরবর্তী একটি 
বদর; ১৬৮৩ খৃঃ এই স্থানে ইংরাজেবা প্রথমে উপস্থিত হন এবং 
১৬৯০ খুঃ মহারাষ্রীয় সম্রাটের নিকট হইতে এখানকার হর্গ 
খরিদ করেন । ১৭৫২ খুঃ করমগুল তীরে ইহ। প্রধান বন্দর 
ছিল; ১৭৫৮ খু; ফরাদির! ছুর্গ অধিকার পুর্বক নষ্ট করিয়া- 
ছিলেন ও কডেপুর বন্দর ১৭৫৮ খুঃ পর্য্যস্ত ফরাসিদিগের অধি- 
কারে থাকে । সার-আইয়ার-কুট পু'দিচারি অবরোধ করিলে 
ফরাসিরা কডেলুর পরিত্যাগ করিয়া 'যায়, তখন ইংরাজরাজ 
পুনরায় অধিকার করে) ১৭৮২ খুঃ হাইদার আলির সাহায্যে 
ফরাসির! কডেলুর অধিকার করিয়া ৩ বৎসর পরে ইংরাঁজ- 
দিগকে প্রত্যর্পণ করে। 

এখানে ডিষ্ট্ি্ জজ, মািষ্রেট, মুন্সেফ, পূর্তবিভাগের 
ইঞ্জিনিয়ার, জঙ্গল বিভাগের (79:99% 10120775900) কন্সার- 
ভেটার, সাউথ ইগ্ডিয়ান রেলওয়ের রেসিডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার 
থাকেন। 

এখানকার জলবাধু বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর ; সহরটি বৃহৎ বহু 
প্রজাবিশিষ্ট ও সমুদ্ধিশালী। এখানে আগার প্রিয় সুহৃদ শিবজী 


কডেলুর ৯১ 


রাওর বাঁস, তিনি পূর্বেই আমাদের আগমন সংবাদে তাহার 
পুর্রকে পাঠাইয়াছিলেন; অতএব বন্ধুণরের পুত্র পুর্র্বাহে ষ্টেশনে 
আসিয়া আমাদের জন্ত অপেক্ষা! করিন্তেছিলেন। 

গাঁড়ী হইতে নামিয়া তাহার সমভিব্যাহারে তাহাদের 
বাটীতে পৌছিলাম ১ পরে প্রীতঃকুত্য সমাপন করিয়! স্ানাস্তে 
তিরূপাপুলিযুর শিবনন্দির দর্শনে যাত্রা করিলাম) এখানে 
পড়লেশ্বর মহাদেব বিরাজমান, আমর! মন্দিরে যাইয়া দর্শন 
পূজা অচ্চনাদি সমাঁপনাস্তে সহরের শোভা সনশন করিতে 
করিতে ৰন্ধুবরের আবাসে প্রত্যাগমন করিলাম । 

এখানে জজ সাহেবের কাছারি, কালেইটরের কাছারি, জেল- 
থানা, সেণ্ট জোঁসেফকলেজ, জিলা-স্কুল, ইংরেজ চর্চ ব। ঘজনা- 
লয় ইত্যাদি কয়েকটা প্রধান প্রধান বাটীও বাঙলা আছে 
এবং সহবের মধো অন্ান্ত যে সকল বাটী আছে তাহাদের গঠন 
প্রণালী অতি উত্তম, পথ অতি প্রশস্ত ও পরিষ্কার, সমুদ্রতীরেই 
সেপ্টডেবিভ দুর্গের ভগ্মাবশিষ্ট এবং তাহার সশ্মুখেই ক্লাইৰ 
সাহেবের পুরাতন বাঙ্গল৷ বাটা সনার্শন করিলাম; কথিত 
আছে ক্লাইব সাহেব এই বাঙ্গলায় থাকিতেন। 

এখানে অনেকগুলি পেন্সনভোগী সিপাহী এবং রাজকর্দ- 
চারি বাদ করিয়া থাঁকেন। এখানে ৫* হাঞার লোকেরও 
অধিক বাপ করে। অতঃপর বন্গুবরের বাটাতে প্রত্যাবর্থন 
করণাত্তর আহারাদি সমাপন করিয়া! ৩।২৩ মিনিটের টেনে 
চিননস্বর উদ্দেশে যাত্র। করিলাম । 


চিদস্বর | 


০৬ ৮৪ ৩০০০ 


১৮৮৯ সালে ২৪শে ডিসেম্বর তারিথে অপরাঁহে ৫ টার মময় 
চিদশ্বর রেল ষ্টেশনে নামিয়া দেখি আমাদের জন্য বুলক 
গাড়ি অপেক্ষা করিতেছে। প্রিয় সুন্ধদ শিবজীরাঁওর বন্ধ 
এখানকার তহশীলদার, তিনি আমাদের আসিবার কথা পূর্বেই 
তাহার ৰদ্কুবরকে জানাইয়াছিলেন অতএব তাহারই প্রেরিত 
বুলক গাড়িতে উঠিম্না সহরে আসিয়া নির্দিষ্ট স্থানে পৌছি- 
লাম। আমাদের বাদার কারণ আলাহিদা একটি বাটা নিদ্দি 
হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর চিদম্বরেশ্বর মহাদেব দর্শনে 
যাইলাম। মন্দিরে যাইয়| দর্শন, পৃজ1 ও অর্চনাদি করিয়া অতি 
সন্তোষ লাভ করিলাম। 

চিদদ্বরেশ্বর অর্থ জ্ঞানাকাশ-ঈশ্বর। চিদন্বর কডেলুর 
হইতে দক্ষিণে ২৬ মাইল দুরে স্থিত। এখানে ১৫ হাজার 
লোকের বাঁস।*মহাঁদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্তির অন্যতম আকাশ 
মুর্তি এখানে বিরাজমান, স্থলপুরাণের মতে পঞ্চম মন্থু বৃদ্ধ- 
বস্থায আপন রাঞ্য সম্তানদিগকে |বভাগ করিয়া দেন, শ্বেতবর্ণ 
নামে তাহার যে পুজ্র ছিল তাহাকে গৌড়দেশ অর্পণ করেন। 
সেই শ্বেতবর্ণ শ্বেতকুষ্ঠ রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। অতএব 
রাঙ্গ্য গ্রহণ না৷ করিয়া তীর্থপর্যযটন ও নান! দেশ দর্শন 


চিদম্বর | ৯৩ 


করিবার নিমিত্ত ধহির্গত হয়েন, ক্রমে দক্ষিণ দেশাভিমুখে ভ্রমণ 
করিতে করিতে কাঞ্ীপুরে উপস্থিত হইয়া কোঁন ব্যাধের 
মুখে শুনিলেন যে, চিদম্বর নগরে ব্যাপ্রপদ, নামে কোন খষি 
বাস করিতেছেন। শ্বেতরর্ণ তশশ্রবণে কৌতৃহলাক্রাস্ত হইয়া 
এ ব্যাধকে পথ প্রদর্শক করিয়া খধষিবরকে দেখিবার অভি- 
প্রায়ে চিশ্বরের নিকট আসিয়া! পৌছেন। এই জঙ্গলের মধ্য 
স্থানে একটি সামান্ত মন্দিরে আকাশব্ধপী ভগনাঁন্‌ শঙ্করদেব 
বিরাজমান ছিলেন, এই মন্দিরের সন্নিকটেই মুনিবর ব্যাপ্পদ 
বাস করিতেন। শ্বেতবর্ণ আসিলেই ব্যাত্বপদ তাহা জানিতে 
পারিলেন। খধিবর ভগবান মহাদেবের আদেশে শ্বেতব্ণ 
রাজাকে হেম নামক তীর্থে কান করিতে আদেশ করিলেন । 
সেই তীর্থে নান করিব! মাত্রই রাজার ধবল-রোগ অপসারিত 
হইয়! ষ্টাহার বর্ণ স্বর্ণ সদৃশ হইল। সেই অবধি তিনি শ্বেতবর্ণের 
পরিবর্তে হিরণ্যবর্ণ নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন । তখন 
তিনি আকাশরূপী মহাদেবের নুতন করিয়। উৎকৃষ্ট কৰিলং 
নিশ্মীণ করিয়া দেন। | 

আকাশরূপী মহাদেবের মন্দির মপ্যে কোন বিগ্রহ বা! লিঙ্গ 
নাই। দেবালক্বের সম্মুখে একটী পর্দ থাকে সেই পর্দায় আকাশ- 
লিঙ্গ লেখ! আছে । কোন মাগস্তক যাত্রী দেবদর্শনে আসিলে, 
অচ্চকের! পর্দা উঠাইয়া ধরেন তখন দেওয়াল মাত্র দেখিতে 
পা স্স্েসপ্পাস্০শ সপ সুপ স পু 

(২) কবিল অর্থে মন্দির | 

৪ 


৯৪ তীর্ঘদর্শন। 


পাওয়া যায়, কারণ আকাশরশী লিঙ্গ মানবচক্ষুর গোচর হয় 
ন1। এই লিঙ চিদশ্বর-রহস্ত নামে কথিত হইয়া থকে ও তাহা 
হইতেই সহরের নাম চিপন্বর হইয়াছে। | 
এখানকার ৰান্ষণের! দীক্ষিত নামে অভিহিত হন। ক্ষেত্র- 
মাহাত্মের মতে পদ্মযোনির আদেশে তাহারা তেল্লাই হইতে 
বারাণমীতে গমন করিয়া বাস করিতে থাকেন। চিদন্বরের 
যে স্থানে তাহার! পূর্বে বাস করিতেন, এখন তাহা তেল্লাই- 
বলগার-পেট। নামে অভিহিত হয়। তাহাদের সংখ্যা ৩,০০* 
হাজার ছিল। 
হিরণ্যবর্ণ চিদশ্বর-রহস্ত দেবের অনুমতি ক্রমে বারাণসী 
হইতে উক্ত তিন হাঁজার দীক্ষিত ৰাক্গণদিগকে আহ্বান করিয়া 
পাঠান। রাজা আহ্বান করিয়? পাঠ্ঠাইলে, তাহার! প্রত্যেকে 
এক এক থানি গাড়ি করিয়া আইসেন। ক্রমে সকল গাড়ী 
আসিয়া পৌছিলে দেখা হইল ২৯৯৯ খানি গাড়ি আসিয়াছে | 
তখন কে আসেন নাই ইহা জানিবার নিমিত্ত রাঞ্। অনুসন্ধান 
করিয়া] দেখিলেন সভা-নায়কেশ্বর নামে কোন দীক্ষিত আসেন 
নাই। ভজ্জগ্ত তিনি ছংখিত হইয়। চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে 
আকাশবাণী হইল যে, মহাদেব নিজেই সেই অনাগত দীক্ষিত। 
টেলার সাহেবের মতে দশম শতাবীর মধাভাগে বীর- 
কোলরায়ার চোঁলরাজকর্তৃক কনকসভ। নির্মিত হইয়াছিল । 
মধুরার স্থলপুরাণোক্ত গুন্‌ ওরফে স্ুন্বরপাও্য চিদস্বরে. 
আসিয়া কনকসত। দেখিয়। যান। 
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মেকেপ্ী মাঁহেব কৃত হম্তলিপি অনুবাদ অনুসারে ৯৩৭- 
৯৯৭ থৃঃ মধ্যে কোন সময়ে বিজয়রাঁজ আদিত্যবন্্ী নামে কোন 
রাজ! চিদশ্বরের কালী দেবীর মন্দির নির্ীণ করিয়া দেন। 
অপরাপর মন্দির কোন সময়ে ও কাহার দ্বার! নির্িত হয় 
তাহা! জানিবার উপায় নাই ।. মধুরাঁপুরীর খ্যাতনামা বিশ্বনাথ 
নায়কের পৌন্র পেরিয়-বিরপ্লা ১৫৭৩-৯৫ খৃঃ মধ্যে বাহিরের 
বহৎ রেমপার্ট, নির্মীণ করিয়াছিলেন। ইহাতে বৌধ হয় তিনি 
অবস্ত কোন মন্দির অথব। সহত্-স্তম-মগডুপ নিম্নাণ করিম 
থাঁকিবেন।* 

১৭৮৫ খৃঃ কোন বিধবা স্ত্রীলোক ২ লক্ষ টাকা খরচ করিয়। 
মন্দিরের চতুর্দিকে ছুইটি প্রাচীর সংস্কার ও চারিটি গোঁপুর 
নিশ্শাণ করিয়া দেন। বাহিরের প্রাচীরটা ৩০ ফুট উচ্চ, উহ! 
প্রস্তর নির্মিত, ভিতরের প্রাচীর প্রায়ই ইষ্টক নিশ্দিত, ইহার 
উচ্চতা প্রায় ২৮ ফুট। 

মন্দিরের ভিতর চারিটি ব বড় মণ্প আছে। প্রথমটা 
চিতসভা, ২য়টা কনকসভা, ৩য়টা দেবসভা, ৪র্থটী নিবর্ঘ্স সভ1। 
অপর একটি ৰৃহত্ মন্দিরে নটেশ্বর মহাদেব বিরাজমান আছেন । 
কথিত আছে কোন সময়ে ভগবান্‌ মহাদেব দেবীর সহিত নৃত্য 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়া একপদে নৃত্য করিয়া! দেবীকে পরাজয় 
করিয়াছিলেন; অতএব নেই সময় হইতে নটরাজ ব। নটেশ্বর 
নামে অভিহিত হইয়া নটমুপ্তিতে এইস্থানে অবস্থান করিতে- 
ঠা তি | ্ 
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ছেন। মুক্তি মন্থ্যু্যা্কতি ছুই হস্ত ছুই পদ; এক পদে দণ্ডায়- 
মান ও অপর পদ উপরে উঠাইয়া রাখিয়াছেন ৷ এই স্থানে 
প্রধান পুজা হইয়! থাকে। এই নটেশ্বরের মুন্তি অগ্যান্থ দেবা- 
লয়েও দেখিতে পাওয়া যাঁ। 

এই নটেম্বরের মন্দির ও মূর্তি কোন সময়ে প্রতিঠিত হইয়া- 
ছিল, তাহা স্থির করা সুকঠিন, মধুরাপুরীর স্থলপুরাপের মতে 
মধুরাপুরীর নির্মাণকর্তী কুলশেখর পাণ্ডোর পৌভ্রীর বিকাহ- 
সভার ব্যাদ্বপদ মুনি উপস্থিত ছিলেন, তিনি চিদশ্বর হইতে 
তথায় গিয়াছিলেন, চিদন্বরে নটরাজের নৃত্য দর্শন করিম! 
তিনি প্রত্যহ জলগ্রহণ করিতেন, মধুরাপুরীতে রাজকন্তা'র 
বিবাহের পর অপর ৰাহ্ষণের। আহার করিতে বসিলে তিনি 
আহার করিতে অস্বীকুত হন, সুন্দর লিঙ্গ তাহা জানিতে 
পারিয়! ভক্তের কষ্ট দূর করণার্থ মধুরাপুরীর রজত-মণ্ডপে নৃত্য 
মন্দর্শন করাইলে তিনি জপ গ্রহণ করিয়াছিলেন । কোন কোন 
ইতিহাঁসবেত্বার মতে কুলশেখর বাজার পৌত্রীর বিৰাহ খুঃ 
৫০৩ শত বৎসর পূর্বে হুইয়াছিল, কিন্ত স্থলপুবাণের মতে 
শ্রীরামচন্দ্রের পুর্বে ত্রেতাবুগে হইয়াছিল, অতএব নটেশ্বর 
সুন্বর-লিঙ্গের পুর্বে না হইলেও সমসাময়িক বলা যাইতে পায়ে। 
এখানকার আর একটি মন্দিরে বুর শেষশায়িনী মুদ্তি বিরাজ- 
মান, মৃষ্তিটী শ্রীরঙ্গষের শ্রীরঙ্গনাথের সদৃশ । এখানেও শেষ- 
শায়ী বিষুর পূজাদি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। 

প্রাঙ্গণের অপরদিকে পিশ্লি-ইয়ার নামক মন্দিরে বিস্বেখরের 
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অতি বৃহত মৃঙ্তি বিদ্যমান রহিয়াছে । প্রাঙ্গণের আর এক ধারে 
শিবগঙ্গ! বা হেমতীর্ঘ নামক একটী পুফবিণী আছে, ইহা দীর্থে 
১৫০ ফুট প্রস্থ্ে ১০* ফুট চারিদিকে পাথর দিয়। বাধান। 

ক্ষেত্রমাহাজ্ম্যের মতে হেমতীর্৫ঘের উপরেই এই তীর্থ নির্শিত 
হইয়াছে ইহাতে এখন স্নান করিলে হেমবর্ণ না হইলেও ইহা 
অতি পুণ্যতীর্থ, ও সকল বাত্রী ইহাতে স্নান করিয়া থাকে, 
সেই কারণ জলের বর্ণ সবুজ । পানীয় জলের কারণ চারিটি কূপ 
আছে। | 

মন্দিরটি দুই নদীর পলি জমির উপরে নির্মিত হইয়াছে। 
মন্দিরের অনেক দূর পধ্যন্ত পাথগ্ধের খনি না থাকিলেও বাহি- 
রের প্রাচীর পরিষ্কার পাথরের দ্বারা নির্মিত, সমস্ত প্রাণ 
গ্রেণাইট্‌ পাথরের ছারা ঝারান। 

সহত্ স্তস্তমণ্ডপের প্রত্যেক স্তত্ত এক একটি বৃহত প্রস্তরে 
নির্মিত, উক্ত মণ্ডপের সম্মুখের প্রাঙ্গণে ৭০টি গ্রেনাইট্‌ থাষ 
বিদ্যমান আছে; তাহার উপর উত্মবকালীন পাণ্ডাল» তৈঘার 
হইয়! থাকে। 

গৌগুর সকল ৩ৎ ফুট পর্য্যন্ত বড় বড় পাথরের দ্বারা 
নির্মিত) এ সকল পাথর অন্ততঃ বেল্লারুং নদীয় পর পার 
হইতে আনয়ন করা হইয়া থাকিবে, নিবর্ম-সভামণ্ডপে যে এক 
স্তস্ত আছে তাহার কাধ্য অতি পরিষফার। 


(১) তামিল পাগডাল অর্থে আটচাল!। 
$২) ০1815 7৮6 
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কর্ণাটিক যুদ্ধের সময়ে কখন ফরাসিরা কখনও বা ইংরাজের! 
এই দেবালয়ের প্রাঙ্গণ অধিকার করিয়! সৈগ্ সমাবেশ করিত । 
১৭৫৩ খৃঃ ফরাসিরা ইহ' দখল করে। ১৭৫৯ খৃঃ ইংবাজের। 
ফরাসিদিগের নিকট হইতে লইবার চেষ্টা করিলেও সমর্থ হয় 
নাই। কিন্তু ১৭৬৭ খৃঃ মেজর-মনস্থন ইহা) অধিকার করিয়া 
লয়েন। 

১৭৮* খৃঃ হাইদাঁর আলি আসিয়া উহা দখল করিয়া! পু'দি- 
চারির সহিত খবরাখবর রাখিবার কারণ এই স্থানে কতকগুলি 
সৈন্ঠ রাখিয়াছিলেন, ১৭৮১ থূঃ সার্‌ আইয়ার কুট্‌ ইহ? দখল 
করিবার কারণ আপিলে হাইদার আলির সৈম্ধ কর্তৃক পরাজিত 
হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়েন। 

কর্ণাটিক যুদ্ধের সময় সকল মৃন্নিরেরই পৃজার ব্যাঘাত 
ঘটিয়াছিল। ১৭৯৩ খৃঃ টিপুস্তলতীনের সহিত সন্ধি হওয়া অবধি 
সকল মন্দিরেরই দেবসেব নির্ধিদ্ষে চলিয়া আদিতেছে। 

পৌধমাসের গুরুপঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্স্ত এই দেবালয়ের 
রাংসরিক উত্দব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং 
উৎসবকালীন চারিদিক হইতে ৩০ হাজার হইতে ৪* হাজার 
পধ্যস্ত লোক আসিয়া থাকে ॥। লোকের বিশ্বাস, উৎ্সবকালীন 
দেবদর্শনে অধিকতর ফল প্রাপ্ত হওয়৷ যায় এইন্ধপ অন্থান্টি 
মন্দিরেও এ সময়ে উত্সব হইয়া থাকে । 

দীক্ষিতেরা আপন আপন সভা করিয়। মন্দিরের কাধ 
করিয়া থাকেন, কোন কার্ধ্য করিতে হইলে সকল দীক্ষিতের! 
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মন্দির-প্রীঙ্গপে 'একত্রিত হইয়া সকলে আপন আপন মত 
দিলে ও তর্ক বিতর্কের দ্বারা সকলের একমত হইলে তবে তাহা 
কার্যে পরিণত হয়, তাহাদের মধ্যে ফদি একটারও মত বিরোধ 
হুয় তবে তাহ। কার্ষেয পরিণত হইতে পারেনা । ৰালকেরাও 
উপনয়নের পর হইতেই উক্ত সভার সভ্যতুক্ত হইয়৷ থাকে । 
সেই কারণে ৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে না! হইতেই উপনয়ন 
কার্য সমাধা হয়। দীক্ষিতেরা আপনাদিগের মধ্যে আদান 
প্রদান করির। থাকে । 

আমর! ক্রমে নটরাজ, আকাঁশরপী চিদশ্বরেস্বর, মহাবিষুট, 
মহাকালী ও বিশ্বেশ্বরের পৃজাদি যথারীতি করিলাম, পরে 
ৰালকদিগের বেদাবৃত্তি শুনিয়া! রাত্রি ৯।* ঘটিকার সময়ে নিদ্দি্ 
আবাসে ফিরিয়া আসিল*ম্‌। পর দিবস প্রাতে অপর কয়েকটি 
মন্দিরে যাইয়া! দেবদর্শন ও পৃজ। করণানস্তর সহরের অবশিষ্টাংশ 
পরিদর্শন করিয়া সত্বর ন্নান আহারাদি সমাপনপূর্বক কুস্তঘোগ 
নামক পুণ্যতীর্ঘে গমনচ্ছুক হইয়! রেলওয়ে ষ্েসনে আসিলাম। 

এই পুণ্যভূমিতে আমরা ১৬ ঘণ্টা মাত্র ছিলাম; অতএব 
মন্দিরাদির গঠনপ্রণালী পুংখ্যান্থপুংখরূপে দেখিবার ও দ্নেব1- 
লয়ে আর ব্যয়াদি ও দেবতাদিগের আতরণ ও বাহনাদির 
মূল্যের সংবাদ লইবার 'লবকাশ পাই.নাই। 


শপ পিল সন লস পি 


কুম্তঘোণম্‌। 


.২৫শে ডিদেহ্কুর ১৮৮৯ সালে বেণ! নটার প্রাকৃকালে আম- 
দের চিদম্বর ষ্টেসনে আপিবার পুব্বেই লোঁকেল টেন্‌ আসিয়া 
পৌছিয়াছিল আমরা-সত্বর হইয়া আপন আপন স্থানে বসিলাম 
অনতিবিলম্বে গাড়ী ফুৎ্কার দিয়! সজোরে ছাড়িয়া দিল), আম- 
রাও উভয়দিকে প্রকৃতির শোভ। বিশেষের বিকাশক আবাদী 
ধন্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম । বেলা ১1৩* মিনিটের সময় টেন 
কুম্তঘোণম্‌ ষ্টেসনে পৌছিল) গাড়ী হইতে নামিয়া আমার পূর্ব 
পরিচিত ত্রিণীর-পল্লীর ষ্টেমন মাষ্টারের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় 
বুঝিলাম দম্প্রতি তিনি এখানে বদলী; হইফা আসিয়াছেন, গাড়ী 
চলিয়। গেলে তাহার সঙ্তি আলাপ করিলাম। তাহার নিকট 
শুনিলাম ষ্রেসন হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণদিকে বিলঙ্গিমান্‌, 
নামর ক্ষুদ্র সহরে গোবিন্দ শেটাৎ নামে এক জ্যোতিষবেতা 
বান করেন, সে ব্যক্তি আগন্তককে প্রশ্ন না করিয়া নাম, ধাম, 
মনের ভাব, নষ্টদ্রব্যের উদ্ধারের উপায় বলিতে পারেন। আমরা 
কৌতুহলাক্রান্ত হইয়। তাহার ক্ষমতা দেখিবার উদ্দেশে জট কা- 
যোগে বিগঙ্গিমানের দ্িকে চলিলাম | তথায় পৌছিয়া গুনিলা্ 
সে ব্যক্তি আহারে বসিরাছে । অতএব আমরা অপেক্ষা করিতে 


* সি ৯ 





এ এপাশ ০৮৮০৬ ০ পাটি? শািশিশপাশাশাশীটপশ শিট 





(১) 11805217006 | 
(২) দক্ষিণদেশে শেটীরা চেটিনামে অভিহিত | 


কুম্তঘোণম্‌। ১০১ 


থাকিলাম। আর্হারাস্তে সম্গিকটে আসিয়া সে বাক্তি আমা- 
দিগকে তাহার আফিস ঘরে লইয়া যাইল। ইহা৷ একটি সামান্ত 
চাল! ঘর মাত্র, একখানি বেতের চে্টাই (মাদুর) ফরাসের 
কারণ বিদ্কানা আছে, ২।১ পুরাণ চেয়ার, পুরাঁণ তামিলগ্রস্থ ও 
২। ৪ খানি তথায় দেখিলাম । আমরা আসন গ্রহণ করিলে, 
তথায় আমাদের আসিবার উদ্দেস্ঠ জিজ্ঞাসা করায় প্রত্যুত্তরে 
কহিলাম, “তিনি গণনায় ঠিক করিয়া লইলেই ভাল হয়?” 
তথন আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে কাগজ কলম লইবী কতক 
গুলি হরণ পূরথ করিতে দিয়া নিজে মুখে মুখে তাহার অঙ্ক 
করিয়া ফল মিলাইতে থাঁকিল। এইরূপ দেড় ঘণ্ট1 করিবার 
পর এক টুক্র! কাগজে কএক পক্তি অন্পষ্ট তামিল অক্ষরে 
লিখিয়া আমার সঙ্গীর হান্তে দিয়া কহিল আপনাদের উদ্দেশ্য 
লিখিয়াছি এখন উহা! ব্যক্ত করিস মিলাইয়৷ লউন। তখন 
আমাদের উদ্দেশ্ত ব্যক্ত করিয়া! কাগজে লিখিত কএক পংক্তি 
পড়ায় বুঝিলাম, তাহা! ভাবে কতক কতক মিলে । যাহাহউক 
তাহার পরিশ্রমের স্বরূপ৪২টাকা! প্রদ]ন করিয়। ছ্টেসন অভিমুখে 
প্রত্যাবর্তন করিলাম । ষ্টেসনে পৌছতে প্রায় অন্ধা। উত্তীণ 
হইয়াছিল, বস্ত্রাদি ত্যাগ ও নিত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাধা করিয়া 
দেবদর্শনে চলিলাম । 

কুস্তঘোণম্‌ তঞ্জাবুরের রাজাদিগের অধীনে বরাবর ছিল। 
ইহা অতি পুরাতন গু প্রসিদ্ধ স্বান। স্থলপুরাণের মতে 
প্রলয়ের সময় সিকায় করিয়া এক ঘড়া অমৃত মহামেকুর 


১৩২ তীর্ঘদর্শন। 


গায়ে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল; জল ক্রমে বাঁড়িয় সিকার 
উপর পর্য্যস্ত উঠিলে, কলস ক্রমে জলে ভাসিতে থাকিল, বাধু 
প্রভাবে তথা হইতে ভাসিতে ভাঁসিতে দক্ষিণদিকে আইসে ও 
প্রলয়ান্তে জল শুকাইনে কুস্ত এইস্থানে পতিত হইয়! কুস্তের 
নাসা অর্থাৎ কাণার এক অংশ ভাঙ্গিয়া অমৃত গড়াইতে থাকে! 
তখন ভগবান শশিশেখর যেস্থানে অমৃত পড়িয়াছিল তথায় 
আপনি অধিষ্ঠান হইয়! কুস্তেশ্বর নাম গ্রহণ করিয়া বাস করিতে 
লাগিলেন ও সেই স্থান পকুস্তঘোণ” অর্থাৎ কুস্তের নাঁসা ও 
কণা! নামে অভিহিত হইল। এই স্থান এক সময়ে চোঁলরাজা- 
দিগের রাজধানী ছিল। করিকাল রাজ। এইস্থানে শাসনকর্তা 
ছিল ও হুন্দরপাণ্য চিদন্বরের কনকসভায় যাইবার সময় এই 
স্থান হইয়া যান! 

এখানে ৬টি প্রসিদ্ধ মন্দির আছে । যথা, 

১ম। কুভেশ্বর স্বামী । 

হয়। সোমেশ্বর শ্বামী। 

ওয়। নাগেশ্বর স্বামী । 

 ছর্থ। শাঙ্গপাণি স্বামী । 

৫ম । চক্রপাণি স্বামী । 

৬ষ্ঠ। রাম স্বামী । 

তঞ্জাবুরের নায়কবংশীয় শিবাপ্প! নায়কের পৌত্র রঘুনাথ 
নায়ক অষ্টাদশ শত খৃঃ অবের শেষভার্গে রামস্বামীর পেগোড। 
নিষ্মাথ করেন। নায়ক বাজার! বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, 


কুম্তঘোণম্‌। ১০৩ 


অতএব চতুর্থ ওপ্পঞ্চম দেবালয়ও তাহাঁদেরই কর্তৃক নির্ষিত 
হইয়। থাকিবে । চোঁলরাজারা শিবমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, 
তাহাদের রাজত্ব কাঁপে অপর তিনটি ইশবমন্দির সপ্তম -শতা- 
্ীর মধ্যে নির্মিত হইয়া থাকিবে। কমবেশ ৫ শত বখ্র 
পূর্বে লক্ষীনারারণ স্বামী নামে কোন ব্যক্তি &শৈবমন্দিরের 
সংস্করণ ও পরিবদ্ধন করিয়ছিলেন ও দেবসেবার ব্যয় নির্বাহার্থ 
নিষ্ষর জমি ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার প্রস্তরময় মূর্তি 
অদ্যাপে দেবালয়ে রহিপ়াছে। অচ্চকেরা প্রত্যহ তাহারও পূজ। 
করিয়। থাকেন । 

ভগবান শঙ্করাচাধ্য দক্ষিণদেশে পরিভ্রমণের সময় এই 
স্বানে আপিয়া কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়! গিয়াছেন বলিয়! 
বোধ হয়। এই সহরটি অতি বৃহৎ ও বহু পপ্রজাবিশিষ্ট ১৮৮১ থৃঃ 
লোকসংখ্যার তাপ্িকায় জানা যায় যে, সহরে ৪৭,৯০৮ জন 
হিন্দু) ইহার মধ্যে শতকরা ২০ ৰাক্গণ; ১২২৮ জন মুসলমান, 
৯০৮ খ্রীষ্টীয়ান, ৫৪ জন অন্য লোক, একুনে ৫০১০৯৮। ইহা তঞ্জা- 
বুর হুইতে পূর্ব উত্তর ২৩ মাইল দূরে । ইস্থা কাঁৰেরী নদীর তীর- 
বস্তী পুণাভূমি বলির! অভিহিত হইয়া খাকে । এই স্থানে ৰাক্গণ- 
দিগের আধিপত্য বেশ প্রবল। ৰাঙ্গণদিগের সংখা! শতকরা ২০র 
উপর হইবে । এখানে যে কালেজ (2011689) আছে তাহ! অতি 
প্রসিদ্ধ । ভগবান্‌ শঙ্করাঁচার্যয স্বামীর প্রসিদ্ধ শৃঙ্গেরি মঠের 
শাখা মঠ এই স্কানে বিদ্যমান রহিয়াছে। মঠাধ্যক্ষ লক্করাচার্যয 
নামে অভিছিত হন। 


৯০৪ তীর্ঘদর্শন | 


প্রতি বৎসর দেবালয়ের অনেকগুলি উৎসয ছইয়! থাকে । 

১। বৈশাখ ব! (মেষ) মাঁসে চৈত্র উৎসব । 

২। জ্যৈক্ট ব1 খষভ মাসে ১ দিন ব্যাঁপিয়া বসন্ত উৎসব 
হইয়া থাঁকে। এই সময় ভগবান্‌ বসস্তবাহু সেবন করিয়। 
থাকেন। | 

৩। কর্কট মাসে ৭ দিন ধরিয়া! “পবিত্র” উৎসব হইয়া 
থাকে । 

৪। আশ্বিন বা কন্ঠ! মাসে নবরাত্র উৎসব হইয়া থকে । 

৫। কার্তিক বা তুলা মাসে ১০ দিন ব্যাপি ঝুলান 
উৎসব হইয়! থাকে । 

৬। পৌষ বা ধন্ধু মাসে ২* দিন ব্যাপিয়া বেদাধ্যয়ন ও 
রথ উৎসব হইয়! থাকে । 

৭। মকর ব! মাঘ মাসে তেগ্নন্‌ বা জলক্রীড়া উৎসব হইয়! 
থাকে । 

৮। মীন মাসে নদিবৰ ব্যাপিয়! পুঙ্গল উৎসব হইয়! থাকে । 

এতদ্ব্যতীত প্রতি ১২ বৎসরে মাথমাসে মহামাঘ নামে 
প্রধান উৎসব হইয়া থাকে। 

দেবালয়ের কার্য চাপ্িজন ধর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত হয়। 
দেবালয়ের ভূনম্পত্তির বাৎসরিক আমন ১ হাজার টাকার উপর । 
মণি, মুক্তা জহরৎ ইত্যাদির মূল্য ৪৯১০* হাপারের উপর। 

কুস্তেশ্বর, চক্রপাঁণ, শাঙ্গপাণি ও রামশ্বান্মীর মন্দিরে 
যাইয়। দর্শন ও অর্চনাদি করিয়। পরম প্রীতিলাভ করিলাম। 


কুম্তঘোণমৃ। ১০৫ 


কুস্তেশ্বর লিঙ্গাকৃত্ি, চক্রপার্ণি'দণ্ডায়মানা বিষ্ুমূর্তি এবং শাঙ্গ- 
পাপি শেষনাগ-শয্যায় অদ্ধশয়ান, বামহস্তে শাঙ্গ ধৃত শেষনাগ 
পর্চ ফণ! বিস্তার করিয়! ভগবানের মস্তক রক্ষা! করিতেছেন 
শ্রীরামলক্ষ্ণ ধনুর্ধাণ হস্তে দণ্ডায়মান ও তৎপার্থে সীতাদেবী 
বর্তমান] । 

এখানে যাত্রীদিগের থাকিবার কারণ ৮টি ছত্র ও ২টি 
হোটেল আছে, ৰাঙ্ধণ পাঁচিত-অন্ন ৩০ হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তি 
এক বেল। পাইয় থাকে । 

পর্ব দ্রিবস ২৬শে ডিসেম্বর ১৮৮৭ খুঃ প্রাতে ভগবান্‌ শঙ্করা- 
চার্যোর শাখামঠ দেখিতে যাই। ভগবান শঙ্করাচার্ধ্য তীর্থ 
পর্যটনে দক্ষিণদেশে গিয়াছিলেন, অতত্রব তাহার পুন্বস্তি 
চারিটি শঙ্করাচার্যের সয়াধি দেখিয়া! প্রতিনিবৃত্ত হইলাম । 
পৃৰের্ব এই মঠ কাঞ্কীপুরে ছিল। কার্ণাটিকের যুদ্ধের সমন হাইদার 
আলি কাঞ্ধীপুর দখল করিবার পৃর্রেই সকল বিগ্রহের উৎসব 
মৃন্তি তথ! হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, 'ভাহ! 
কাক্ষীপুরের বিবরণে দেওয়া হইয়াছে। তৎসমঞ্য় তঞ্জাবুরের 
মহারাক্্রীর মহারাজ প্রতাপনিংহের যবে এই শঙ্করাচার্ষের মঠ 
কুম্তঘোণে উঠিয়া আইসে। বর্তমান মঠাপ্িকারী ভগবান্‌ 
শঙ্করাচাধ্য প্রকৃত শান্ত্রজ্ঞ, তাহার গোৌড়ামি নাই বলিলেও 
অতুযুক্তি হইবে না। শৃঙ্গেরিমঠের অধ্যক্ষ শঙ্করাচার্য বিলাত 
প্রত্যাগত কোন দ্রাবিড় ৰাক্গণকে শাস্ত্রান্থসারে প্রায়শ্চিত্তের 
নিমিত্ত ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। কুস্তঘোণের শঙ্করাচাধ্য সেই 
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মতের পৌঁষকতা! করিয়! আপন মঠে উক্ত ব্যক্রিকে প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে দেন। ছুঃখের বিষয় তাহার মানবলীল। শেষ হইয়া 
গিয়াছে। তাহার পদ্দে একটি দ্বাদশবর্ধীয় ৰালক অভিষিক্ত 
হইয়াছেন। 

অতঃপর প্রধান রাস্তা দিয়া সহর দেখিতে দেখিতে কলেজ 
প্রাঙ্গনে আসিলাম, ইহা! কাবেরী নদীর উপরে স্থিত) প্রাঙ্গনটি 
অতি স্থুৰৃহত্। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নানাবিধ বুক্ষাদি দ্বার স্থশো- 
ভিত। কলেজবাটী অতি বৃহঃ গঠনপ্রণালী উত্তম ও মাজা 
সহরের প্রেসিডেন্সী কলেজবাটা সদৃশ । মান্জ্রাজ বিভাগে অন্ঠ 
কোন জেলায় এরূপ প্রসিদ্ধ কলেজবাঁটী নাই। দক্ষিণ ভারতে 
ইহাকে অক্সফোর্ডসদ্বশ কহে। ইহা! ১৮৫৪ খৃঃ সাধারণ স্কুল- 
রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় ও ১৮৬৭ খৃঃ কলেজ রূপে পরিণত হয়। 
প্রেসিডেন্সী কলেজের পরেই এই কলেজ হইতে অধিক সংখ্যক 
ৰালক এন্টেন্স, এলে, বি, এ, পাস হইয়া! থাকে । কলেজ হইতে 
তিনটি বৃত্তি ও ছুটি মেডেল প্রদত্ত হইয়া থাকে। কপিস্থুল- 
নিবাসী চন্দ্রাকাশ মুগ্নার ছুইটি, ছুই বৎসরস্থায়ী মাসিক 
৭২ টাক বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এডওয়ার্ড বার্ড এস্কোয়ার 
অবশিষ্ট ছুই বৎসর স্থাদী মাসিক ৫২ টাক! বৃত্তি স্থাপন করিয়া- 
ছেন। মহাত্মা চক্জ্রীকাশ মুগ্ননার বাৎসরিক একশত টাকা 
মূল্যের স্বর্ণ মেডেল ও মহাত্মা বোশীম এস্কোয়ার ৫০২ টাকা 
মূল্যের হ্বর্ণ মেডেল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 

কলেজের অবকাশ সময়ে আমর! গিয়াছিলীম। ছাত্র ও 
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শিক্ষক দেখিতে,পাই নাই, ক্লধস্‌ ও লাইব্রেরিঘর দেখিয়া প্রন্তযা- 
বৃত্ত হইতে হইতে গুনিলাম তিন মাইল দুরে একটি সামান্য মঠে 
কোন দিগপ্ধর মৌনব্রতধারী সন্ন্যাী অবস্থান করিতেছেন; 
কৌতুহলাক্রাস্ত হইয়' তাহাকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে যঠাভি- 
মুখে চলিলাম, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম এক দিগম্থর 
বেশধারী মহাত্মা কাষ্ঠাদনের উপর উবু হুইয়া বঙিয়! রৌদ্রসেবন 
করিতেছেন, তাহার দেহ দীর্ঘায়ত ও বলিষ্ঠ? মৃগ্তি প্রশান্ত ও 
গম্ভীর, চক্ষুঃদীর্ঘ, উজ্জল ও জ্যোতিঃবিশিষ্ট, মস্তক মুণ্ডন। আমর! 
তাহার সম্মথে আসিলে তিনি আমাদিগের প্রতি ফিরিয়! দেখ! 
বা অন্ত কোন ভাব প্রকাশ করিলেন না; পূর্বের স্তায় আপন 
মনে পা চুল্কাইতে থাকিলেন। তাহার সেবা শুশ্রষার কারণ 
মঠাধিকারী দুইজন লোক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহার! 
প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় নির্দিষ্ট স্থানে লইয়! যাইলে মল, মৃত্র 
ত্যাগ করেন; অপর সময়ে কখন কথন বমিবার স্থানেও মুত্র 
ত্যাগ করিয়। থাকেন ; আহারের সময়ে খাদ্য সম্মুখে ধরিলে 
ইচ্ছাপুৰ্র্বক যৎসামান্ত আহার করিয়া থাকেন ; সন্ধ্যার সময় 
শন্যায় লইয়া গেলে নিদ্রা! যান। এই মুঠে মৌনাবস্থায় তাহার 
১০ বৎসর অতীত হইয়াছে; এপধ্যন্ত কেহ তাহার পুর্ব বিবরণ 
জানিতে সমর্থ হন নাই, তিনিও কাহার সহিত বাক্যালাপ 
করেন না। মঠাধিকারী কহিলেন রাস্তায় তাহাকে দেখিতে 
পাইয়া মহত্ব্যক্তি মনে করিয়। আপন মঠে আনিয়াছি। তিনি 
যে পুণাত্া তাহার সন্দেহ নাই, তীঁহার ভ্তায় নিষাম মহাত্সা- 
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দিগকে দর্শন করিলেও পুণা আছছ। তাহাকে দর্শন করিয়। 
প্রত্যাবর্তন করিলাম ও আহারাদি সমাধা করিয়া তঞ্জাবুর 
আঁসিবার উদ্দেশে লোকেল ট্রেনের আগমন প্রতীক্ষা করিতে 
গাঁকিলাম, লোৌকেল টেন বেলা ১৩* মিনিটের সময় আইসে। 
এই পুণাস্তানে চব্বিশ ঘণ্টা মাত্র ছিলাম। টেন আসিলে 
গাঁড়ীতে উঠিয়া তঞ্জাবুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম । 


শস্পরীসীসসি সপসীসসপাসাসাস্িসসপরসসসপস - এ 


তগ্জারুর | 


বিনীত 


১৮৮৯ খৃঃ ২৬ ডিনেম্বর তারিখে বেলা ১৩০ মিনিটের টেনে 
কুম্তঘোণম্‌ হইতে ২৫২ মিনিটের সময় তঞ্জাবুরে পৌছি- 
লাম। তথায় আসিবার পূর্বে সংবাদ থাকা! প্রযুক্ত তঞ্জাবুরের 
তহদিলদার রাজাদিগের বাগান বাটীতে আমাদের বাগা স্থির 
করিয়া রাখেন। আমাদের জন্য ষ্টেশনে যে গাড়ী পাঠাইয়া- 
ছিলেন আমর! সেই গাড়ী করিয়৷ উক্ত বাগান বাটীতে আসিঙ 
পৌছিলাম, পরে শুনিলাম, তিনি আমাদের জন্য রাজবাটাতে 
অপেক্ষা করিতেছেন, অতএব আমর! সত্বর হইয়! হস্ত পদাদি 
প্রক্ষালন করিয়া তথায় উপস্থিত হইলাম । 

সংস্কৃত তঞ্জাবুর-মাহাক্ম্যে তঞ্জাবুরের উৎপত্তির যে বিবরণ 
আছে তাহা! এই, তন্জান্‌ নামে কোন রাক্ষপ এর স্থানে নিয়ত 
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দৌবাআ্য করিত, বিষু তাহাকে বধ করেন, সে মৃত্যুকালে বিষুর 
নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল যে তাহার নামে এই নগর ভয়; 
ভগবান্‌ বিধু) “তাহাই হইবে” এই বলিয়! প্রস্থান করেন, সেই 
রাক্ষসের নাম হইতে সংস্কৃত নাম তঞ্জাপুর ও তামিল তঞ্জাবুর১ 
হইয়াছে। 

এখানে তঞ্জাবুর রাজবংশের পুৰ্্ব কথা বলিতে ৰোধ হয় 
অযৌক্তিক হইবে না। 

অতি পুরাকাল হইতে ১৫০ শত খুঃ পর্য্যন্ত চোলরাজার। 
এইস্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহ! কোন্‌ সময়ে ত্তাহাদিগের 
রাজধানী রূপে পরিণত হইয়াছিল তাহ! জানিবার উপায় নাই । 
চোলরাজার৷ ত্রিশীরাপল্লীর নিকট ওরেইমুর নামক স্থানে এবং 
ইহার ধ্বংস হইবার পরে কুস্তঘোণমে প্লাজধানী করিয়াছিলেন । 
তঞ্রাবুরে বুন্ধীশ্বর মহার্দেবের মন্দিরে যে অনুশাসন খোদ। 
আছে তদৃষ্টে জান! যায় যে, রাজ! কুলোত্বজ উক্ত অনুশাসন 
প্রদান কাঁরয়াছেন। তখন বেশ অন্থমান করা যাইতে পারে 
থে রাজ। কুলোতুঙ্গ চোল কিম্বা তাহার পিতা আপনরাঁজধানী 
তঞ্জাবুরে উঠাইয়৷ আনেন, অতএব ১০২৩ খুঃ হইতে ১০৮০ খুঃ 
মধ্যে তগ্রাবুর সহর রাজধানীতে পরিণত হুইয়া থাকিবে । 

ডাক্তার বুরনেল সাহেব অনুশাসন সাহাযে) ১০২৩-৮১৯২৩৫ 
থুঃ পর্যন্ত চোলরাজাদের যে তালিকা প্রস্তত করিয়াছেন 
তাহাতে জানা যায় রাজ-বাজা বা নরেন্দ্র চোল ১৯০২৩ খুঃ 
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হইতে ১০৬৪ থৃঃ পর্য্যস্ত রাজত্ব করেন, তাহার পর বীর ওরফে 
কুলোত্ুজ ১০৬৪ খৃং হইতে ১১১৩ খুঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, 
তাহার পর বিক্রমচোল ১১১৩ খৃঃ হইতে ১১২৮ থুঃ পর্ষ্যস্ত রাজা 
ছিলেন, পরে দ্বিতীয় কুলোত্ব,্চোল ১১২৮ খুঃ রাজা ছিলেন, 
তৎ্পরে বিক্রমদেবচোঁল ১২৩৫ খুঃ পর্যান্ত রাছতধ করেন । 

১০৮* খুঃ বীর ওরফে কুলুতুঙ্গ চোল দেবসেবার নিমিত্ত 
দেবোত্তর অনেক ভূসম্পত্তি অর্পণ করেন। ডাক্তার বুরনেল 
সাহেব অগ্চমান করবেন বৃদ্ধীশ্বরের মন্দির তাহারই দ্বারা লির্বত 
হইয়। থাকিবে । সেই হিসাবে বৃদ্ধীশ্বরের মন্দিরও ৮** শত 
বৎসরের অধিক হইবে । 

এই বীর চোঁলরাজ! কাবেরীর উপর কুগ্তঘোণম্‌ হইতে 
তিন মাইল পূর্বদিকে আনিকাটঃ প্রস্তত করিয়া লহর খোদাই 
করিয়। দেন, তাহা অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে ও বীর-চোলার 
নামে অভিহিত হইতেছে। বিক্রম-চোল রাজা! একটি লহর 
প্রস্তুত করেন, তাহা অদ্যাপি বিক্রমার নামে অভিহিত হই- 
তেছে। 

দ্বিতীয় কুলোভ্ঙ্গচোলের রাজত্বকাল হইতে তঞ্জাবুরের 
চোলবংশের অধঃপতন আরম্ভ হইতে থাকে ও চোৌল-রাজলক্্া 
ক্রমে চঞ্চল হয়েন। তঞ্জাবুর-বুরূবারি-চরিত নামক হস্তলিপিতে 
জান! যায় চোলবংশীয় শেষ রাজার নাম বীরশেখর চোল; 
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ইনি প্রভৃতত বিক্রমশালী ছিন্লন, এমন কি ত্রিশীরাপল্লী ও 
মধুরাপুরী আপন বশে আনিয়া! অধিকারভুক্ত করেন। মধুরা- 
পুরীর চন্ত্রশেখর পাণ্যরাঞ্জা বীরাশেখর কর্তৃক্ধ সিংহাসনচ্যুত 
হইয়! বিজয়নগরের রাজার সাহাধ্য প্রার্থনা করেন; তখন 
কৃষ্ণরায় (১৫০৮--১৫৩০ থুঃ) বিজয়নগরের রাজা ছিলেন । 
তিনি কতিয়ান নাগা-নায়ক নামক জনৈক সৈনিকের অধি. 
নায়কত্ধে তাহাকে মধুরাপুরীতে পুনঃ স্থাপন করিবার জন্য এক 
দল সৈন্য পাঠাইয়া দেন। মধুরাপুরীর সন্নিকটে উভয় পক্ষের 
তুমুল সংগ্রামের পর তঞ্জাবুরের রাজা বীরশেখর মৃত্যুগ্রাসে 
পতিত হন ১ তাহাতে মধুরাপুরী, ত্রিশীরপল্লী ও তঞ্জাবুর নায়ক 
রাজাদিগের অধীনে আইসে। 

৯৫৩০ খৃঃ রাজা ক্ষ্ট্রায়ের মৃত্যু হইলে অচ্যুতরায়ালু 
বিজয়নগবের সিংহাসনাক্দঢ "হয়েন। তাঙার স্ত্রীর নাম তিরু- 
মলয়াম্ম! | মৃত্তিয়াম্মা নামে রাজ্জীর এক ভগিনী ছিল, মেব্বাপ্! 
নায়কের সহিত ইহার বিবাহ হয়। সেই সম্বন্ধে অচ্যুত 
রায় সেব্বাপ্লা নায়ককে তগ্জাবুরের ও ত্রিশীরাপল্লীর শাসন: 
কর্তা পদে নিষুক্ত করির] পাঠান। ইহা হইতে তঞ্জাবুর নায়ক 
রাজবংশের উৎ্পত্তি। ইছার পুক্র অচাতপ্লা রাজসিংহাসন প্রাপ্ত 
হন? ইহার পুজ্র রঘুনাধ, রঘুনাথের পুত্র বিজয়রাখব। ইহার! 
প্রথমে বিজয়নগরের অধীনে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু ১৫৬৪ থুঃ 
বিজাপুর কর্তৃক বিজয়নগরের রাজাদিগের ধ্বংস হইলে, সেই 
সময় হইতে১৬৬২থুঃ পর্াস্ত উক্ত রাজগণ স্বাধীনভাবে তঞ্জাবুরে 
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রাজত্ব করিরাছিলেন। পূর্বোক্ত 'সংস্কৃত হস্তলিপি পুস্তকে জান! 
যায়, ইহাদের রাজত্ব সময়ে নিয়ের কয়েকটি তুর্গ ও মন্দির 
পির্দিত হয়। 

তঞ্জাবুরের পুরাতন ছুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সেব্বাপ্সা 
নায়ক যে দুর্গ প্রস্তত করেন তাহা অদ্যাপি শিবগঙ্গৈ-দুর্গ নামে 
অভিহিত হইতেছে। দুর্গের বহিডাগে তিনি যে ৰৃহত পুক্ষরিণী 
খনন করেন তাহা অদ্যাপি পেব্বাপ্না-নায়েক্কন্-কুল্পং নামে 
উক্ত হইতেছে। | 

রঘুনাথ নায়ক কুস্তঘোণমে রামস্বামীর মন্দির নির্মাণ 
করিয়। দেন। 

বিজয়রাঘব নায়ক নিয়্ের লিখিত দুর্গ ও মন্দির প্রস্তুত 
করেন। যথা) 

১ম। তঞ্জাবুর-দুর্গের পুনঃ সংস্কার | 

২ম । অরূণতোঙ্গার ছুগ। 

৩য়। পষ্টকো্টে দুর্গ) ৷ 

৪র্ঘ। কৈলানিবাইথ। 

€ম। তিরুপাত্ত,র দুর্গ” । 

৬ম। মনোরগুদী নামক স্থানে রাজগোপাল স্বামীর মন্দির 
ও তাহার সন্নিকট হরিদ্রাইঃ নদী নামে বৃহৎ হুদ 
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৭ম। মায়াবরুম্‌ নামক হ্থানে পুশপমগ্ডপ নামে এক 
উৎ্সবমণ্ডপ। 

৮ম। বীরকোল হদের দক্ষিণ পারে মধ্যার্জুন নামক 
স্বানে আর একটি উৎসবমগ্ডপ। 

এতদৃব্যতিরেকে বেল্লাম্‌, তিরূকতৃপল্লী, সক্ষটী ও দেবীকোটউ 
নামক স্থানে তভ্ৎ নামের ছুর্গ ও তিরূবাদী, কুস্তঘোণম্‌, 
তিরূভঙ্গাদাই এবং তিরবারূর নামক স্থানে বৈষ্ণব মন্দির 
তঞ্জাবুরের নায়ক রাজার! তৈয়ার করিয়াছিল বলিয়। প্রথিত 
আছে। এই নায়ক রাজাদের রাজত্বকালে ১৬১২ খৃঃ পর্তগীজরা 
নগ্নপত্তনে আবান স্থাপন করিয়াছিল । ১৬২৭ খুঃ দনামারেরা 
টান্কুইবার নামক স্থানে বন্দর স্থাপন করেন। ১৬৬* খৃং দিনা- 
মারেরা পর্ত,গীজদিগের নিকট হইতে নগ্নপত্তন কাড়িয়া লয়। 

বিজয়রাধব রাঁজ। নিজে সাহসী পুরুষ হইলেও তাহার 
অধিকাংশ সময় দেবসেবায় অতিবাহিত হইত। সুতরাং রাজ- 
কাধ্য দেখিতেন ন1। তিনি বিঝুতক্ত ছিলেন । গোবিন্দদীক্ষিত 
তাহার মন্ত্রী ও সৈম্তাধ্যক্ষের কার্য করিতেন । ইনি উত্তমরূপ 
সংস্কৃত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছ্িলেন। সংস্কৃত ভাষার চচ্চা এবং শিক্প- 
কার্যের উদ্নতি বিষয়ে বত্বশীল থাকিলে ও সৈন্টাধ্যক্ষ কাধ্যের 
পদ্দে সম্পূর্ণ 'অবোগ্য ছিলেন। এই সুযোগ পাইয়া রাজ। মধুরার 
শোক্যনাথ নাফ্ক তঞ্জাবুর আক্রমণ করিবার ছল খুঁজিয় তঞ্জাবু্র 
রাজকন্ার কর প্রার্থনা করির়। দূত প্যঠান। রাজ তাহ! অগ্রাহা 
কৰিলে তিনি সেই ছলে ১৬৬৭ খু: দেলবায় বেঙ্ক কষ্ণপ্ন- 
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নায়ককে একদল সৈম্ত লইয়া *তঞ্জাবুর জয়, কঙ্কিতে পাঠান । 
গোবিন্দ দীক্ষিত বাঁধ! দিলেও দেলবায় তাহাকে পরাভৰ করিয়া 
তঞ্জাবুর দুর্গ অধিকার করিলেন এবং রাজবাটার সন্নিকটে 
আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। তখন বিজয়রাঘব ধ্যানে ছিলেন। 
বিপক্ষের! ছুর্গ অধিকার করিয়া! রাজবাটার সম্মুখে আসিয়াছে 
তাহ! তিনি জানিতে পারেন নাই । ধ্যানভঙ্গের পর এই ব্যাপার 
শুনিয়! স্থির করিলেন যে, শক্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণের কোন 
উপায় নাই। মন্ত্র নামে তাহার বীরপুজরকে আজ্ঞ। দিলেন; 
মহলের সমস্ত মহিলাদ্দিগকে এক গৃহে রাখিয়া! তাহার চতুঃপার্খে 
বারূদ সংগ্রহ করিয়া রাখ, সঙ্ষেত পাইলে তাহাতে অগ্নি দিয়! 
অসিহস্তে যুদ্ধার্থে বাহিরে আসিবে । পুত্র পিতার অনুজ্ঞারূপ 
কার্ধ্য করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি নিজে অসিহন্তে যুদ্ধার্থ 
দ্বারদেশে আসিলেন এবং অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর নিহত হই-. 
লেন। এদিকে পুজ্র পিতার নিধনবার্তী জানিয়৷ অন্দর মহলের 
বাবদে অগ্নিপ্রদ্দান করিয়া অসিহস্তে যুদ্ধ করিতে আসিয়। 
ঘুদ্ধ করিতে করিতে নিধনপ্রাপ্ত হইলেন। ওদিকে বার্ধদ 
জ্বলিয়া অন্দর মহল উড়িয়া গেল ও তৎসঞ্গে সমস্ত রাজ- 
পরিবার ভন্দীভূত হইল । আলাউদ্দীন কর্তৃক চিতোর আক্রমণ 
সময় রাজপুত মহিলাদিগের ষেক্ধপ ঘটন! ঘটিয়াছিল, এখানেও 
ঠিক সেই প্রকার ঘটিয়াছিল বলিলেও অস্ভযুক্তি হয় না। রাজ- 
বাটার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল সেই অংশ 
এখনও পেইন্প ভগ্নাবস্থাতেই থাকিয়! সেই ছুঃর্ঘটনা অদ্যাপি 
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স্মরণ করিয়! দিতেছে । রাঁজবাটীর সেইদ্দিক পড়িয়।৷ রহিয়াছে, 
ভূতের ভয়ে কেহ সেই দিকে যায় না । 

বারূদে অগ্নি দিবার পৃর্ধে পাটরাণী আপন আভরণ সমেত 
নাবালক সন্তানকে দাসীর হস্তে সমর্পণ করিয়া পলায়ন করিতে 
আদেশ দেন। দাসীও গুপদ্বার দিয়া শিশু রাজকুমারকে 
লইয়! পলাইতে সমর্থ হইয়াছিল। তঙঞ্জাবুর এইরূপে অধিকৃত 
হইলে শোক্যনাথনারক একস্তনপারী এলাগিরিকে তথাকার 
শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত করেন। এলাগিরি প্রথমে শোকা; 
নাথের অধীনে তঞজাবুর শাসন করিত, কিয়ৎকাল পরে কোন 
কারণবশত: মনাস্তর হইলে শ্বাধানভাবে রাজত্ব করিতে 
থাকেন। এদিকে ধাত্রী রাজ! বিজয়রাঘবের শিশুপুক্রকে লইয়া 
নগ্রপত্তনে পলায়ন করে। তথায় কোন শেটার আলয়ে থাকিয়া 
শিশুকুমারকে লইরা লালনগালন করিতে থাকে । সেই পুত্রের 
নাম সিঙ্গমাল দাস। এইরূপে ৫1৭ বৎসর তথায় কাটিয়! গেলে, 
বেনকল্না নামে কোন নিয়োগী ৰাহ্গণ বিজয়রাঘব রায়ের 
রপ্পসম্‌ ( সেক্রেটরী )ছিলেন। তিনি কোন প্রকারে জানিতে 
পারিলেন যে, তাহার প্রতুর একটি সন্তান রক্ষা পাইয়া 
নগ্রপত্তনে অবস্থিতি করিতেছেন। তথন, প্রথমে রাজ্য উদ্ধার 
করিবার মানসে সেতপতির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়! 
অকৃতকার্য হইলে ৬ স্বর্গীয় রাজা! বিজ্য়রাঘব রায়ের কয়েক জন 
আত্মীয়ের সাহায্যে উক্ত বালক ও ধাত্রীকে লইয়া বিজাপুযে 
ষাইলেন। তথায় সুলতানের নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত 
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করিলে, তঞ্জাবুরের নায়কদিগের ছঃখে হঃখ্ত হইয়া স্ুলভান 
আশ্বাস প্রদান করিলেন । শাহজার তৃতীয় পুত্র মহারাস্তীয় 
বীর শিবজীর কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা একোজী বিজাতরফ 
সেনানায়ক রূপে বাঙ্গালায় অবস্থিতি করিতেছিলেন । বিজা- 
পুরের স্বলতান একোজীকে অনুজ্ঞ। পাঠাইলেন যে, এলা- 
গিরিকে তঞ্জাবুর হইতে দুর করিয়া দিয়া সিলমালদাসকে তঙ্জা- 
বুরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়। দাও । 

একোঁজী ১২ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত আসিয়া 
সহস। তঞ্জাবুর আক্রমণ না করিয় সুযোগ খুঁজতে লাগিলেন! 
ক্রমে তিনি জানিতে পারিলেন এলাগিরি শোক্যনাণের সহিত 
বিরোধ করিয়াছে। তখন একোজী কাঁলবিলম্ব না করিয়! 
এপ্পাগিরিকে আয়ামাপটা নামক স্থানে পরাজয় করিয়া সিঙ্গমাল 
ঘ্ানকে তঞ্জাবুরের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন । 

এদ্রিকে শেটা ও বেনকন্না উভয়েই মন্ত্রিত্ব পাইবার জন্য 
প্রার্থন! করিলে ধাত্রীর অনুরোধে শেটাই মন্ত্রিত্ব পাইল ; তাহাতে 
বেনকন্ন অসন্তুষ্ট হইয়। একোজীকে রাজ্যগ্রহণ করিতে পুন: 
পুন উত্তেজিত করে। বুরূবারি হস্তলিপিতে মিখিত আছে 
যে, একোজী অনেকবার বেনকন্নার প্রার্থনা অগ্রাহ্ত করিয়া" 
ছিলেন। অতঃপর বিজাপুরের স্থগতানের মৃত্যু সংবাদ আসিলে, 
একোজী আপনাকে স্বাধীন মনে করিয়া তঞ্জাবুর রাজ্য গ্রহণ 
মানসে সসৈন্ঠে তদভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এদিকে 
বেনকন্পা রাঁজবাটাতে এইরূপ রটাইয়। দিল, যে সমূহ বিপদ্‌ 
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উপস্থিত । অদূরদর্শী কাপুরুষ রাজ! তত্শ্রবণে ভয়ে তথা! হইতে 
পলাঁইয়া কোলরণ নদীর পরপারে আরিষালুরের পলিগাবের 
নিকট আশ্রয় লইলেন। একোজী বিন! রক্তপাতে তঙ্জাবুরের 
দুর্গ অধিকার করিয়া! সমস্ত দেশ আপন বশে আনিলেন। 
এইরূপে তঙ্জাবুরে মহা রাষ্ায রাজবংশ স্থাপিত হইল। বোধ হয় 
১৬৭৪ খুঃ মধ্যে এই ঘটন! হইয়া! থাকিবে । 

একোজীর পিতামছের নাম মল্লোজী, মল্লোজীর দুই পুত্র । 
জোম্টপুত্র শাহজী ১৫৯৪ খৃঃ জন্মগ্রহণ এবং ১৬৬৪ খুঃ মাঁনব- 
লীলা! সম্বরণ করেন! শাহজীর ছুই স্ত্রী, প্রথম স্ত্রীর গর্তে 
শত্তুজী ও শিবজী জন্মগ্রহণ করেন। শাহজী প্রথম স্ত্রী জীজীবাই- 
য়ের সুখরত1 দোষে বিরক্ত হইয়া ১৬৩০ খঃ দ্বিতীয় পত্থী তুক্কা- 
খাইয়ের পাণিগ্রহণ করেন 3,এবং তাহার গর্তে একোজী জন্মগ্রহণ 
করেন । শাহজী ১৬৬৮খবঃ বিজাপুরের ঝুলতানের দ্বিভীয় সৈন্া- 
ধ্যঞ্ষ তার লই! কার্ণাটিক জয় বাসনায় সসৈন্তে যাত্রা করেন । 
আনিবার সময় জো্টপুত্র শড্ভুজী ও দ্বিতীয় পত্ধী তুক্কাবাইকে 
সঙ্গে লইয়া আইদেন। ১৬৫৩ খুং চন্দ্রগিরির দুর্খ অধিকার 
করিতে যাইয়া! শল্তুজী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। কার্ণাটিক জয় 
হইলে ।ঃশাছজী বাঙ্গালোর জাক্গীর পাইয়াছিলেন | জীবনের 
অধশিষ্ট ভাগ তর্থান্ন অতিবাহিত করেন; ১৬৬৪ খুঃ শাহস্ঞীর 
ৃত্যু হইলে একোলী পিভার পদে অভিষিক্ত হন। পরে যেরূপে 
তঙ্জাবুর অধিকার করিয়াছিলেন তাহা পুর্কেই বলা হইয়াছে। 

একোঁজীর বাজত্ব সময়ে তঞ্সাবুরে বিশেষ কিছু হূর্ঘটন 
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হয় নাই । একোজীর তিন পুজ্র “১ম শাহজী, «য় শরভোজী, ৩য় 
তুক্কাজী। ১৬৮৭ খুঃ একোজীর মুত্যু হইলে ১ম পুত্র শাহন্ধী 
রাজপদে অভিষিক্ত হন, তিনি ২৫ বৎসর নিক্ষ'্টকে রাজত্ব 
করিয়া ১৭১১ থৃঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন ১ তাহার উত্তরাধি- 
কারী পুত্র না থাকায় শরভোজী রাজপদে অভিষিক্ত হন। 
তিনিও ১৬ বতসর রাজত্ব কারয়া ১৭২৭ থৃঃ মাঁনবলীল! সম্বরণ 
করেন। তীহারও পুক্রাদি ন! থাকায় তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাত। তুক্কাজী 
বাজপদে অভিষিক্ত হইয়া ৮ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়। ১৭৩৫ 
থুঃ পরলোক গমন করেন । তুক্কোজীর ৫ পাচ পুত ১ম বাবা- 
সাহেব, ২য় শৈর়াজী, ৩য় আন্লাসাহেব, €র্থ নানাসাহেব, ৫ম 
প্রতাপসিংহ । 

প্রথম ছুই পুক্র বিবাহিতা স্ত্রীর গঙজাত, অপর ঠিনটি 
অবিবাহিতা স্ত্রীর গর্তোৎপন্ন। তুক্কাজীর মৃত্যুর পর জোস্পুত্র 
বাবাপাছেৰ রাজপদে অভিষিক্ত হন । ১৭৩৬ খুঃ বাবাসাহেবের 
মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রী হুজানাবাই রাজপদ গ্রহণ করেন? কিন্ত 
ছুই বৎসর রাজত্ব করিবার পরে, শর্ভাইশাহজী নামক জমৈক 
একোজীর ২য় পুত্র শর্ভোজীর উত্তরাধিকারী বলিয়া রাজ্য- 
গ্রহণে আপত্তি করে। খর্ডভোজীর স্ত্রী অপরূপবাই ৰঙ্ধ্যা ছিলেন, 
ভুকোজীর সন্তান থাক! প্রযুক্ত রাজ্য তাহাদিগের হস্তে যাইবে, 
এই মনে করিয়া জনরৰ করিয়। দিল যে, ভাহার গর্ত হুইয়াছে। 
পরে সময়ক্রমে গোপনে একটি সদ্যজাত শিশু আনাইয়া প্রচার 
করিয়া দিল যে, সে এই পুত্রট প্রনব করিয়াছে ; সেই পুক্তই 
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পরে শর্তাইশাহজী নামে অভিহিত হন ; পরে শর্তোজী ইহ! 
জানিতে পারিয়! কৃত্রিম স্বত্বাধিকারী পুন্রকে বধ করিতে আঙ্জা 
দেন। বাবাসাহেবের মৃত্যু হইলে কোভাঁনজী-ঘাণ্টগে নামে 
কোন সচিব জনৈক রূপী নায়ী স্ত্রীলোকের পুভ্রকে পৃর্বোক্তি 
শর্ভাইশাহজী বলিয়া স্থির করিয়া উদ্দিয়ার-মালুইয়ম্১ নামক 
কানের পালিগরের নিকট লইয়! যাঁর এবং তাহারও সৈয়দ নামক 
কোন মুসলমান কেল্লাদারের পাহাধ্যে সুজানবাইকে বাঁজা 
হইতে বৃহিদ্কত করিয়া রাজপদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু 
রাঁজপদ গ্রাপ্ত হইয়! অধিকদিন ভোগ করিতে পারিলেন না, 
কারণ অপরাপর রাজমন্ত্রীগণ কোহানজীর ষড়যন্ত্র জানিতে 
পারিয়! সকলে মিলিত হইয়! কাঁত্রম শর্ডাইশাহজীকে বাজ- 
সিংহাপন হইতে অপসারিত করিয়! তুক্কাজীর দ্বিতীয় পুত্র শৈয়া- 
জীকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। হনি ছুই বৎসর রাঁজন্ব 
করিলে পর তুক্কাজীর কনিষ্ঠ পুত্র প্রতীপসিংহ ১৭৪০ খুঃ কয়েক 
রাজনচিবের সাহায্যে তাহাকে তাড়াইয়া আপনি রাজসিংহাপন 
অধিকার করিয়! ২৩ বৎসর রাজত্ব করেন। ৃ 
প্রতাপমিংহের রাজ্যাভিষেক হইবার পরেই রঘুজী ভোনক্লৈ 
বেরুরের নিকট অব্রকছুর নবাব দস্তআলিকে পরাভূত করি! 
তাহার পুত্র সর্ফর্দারআলির নিকট হইতে নগদ টাক! পাইয়] 
তঞ্জাবুরের উপর দিয়! ভরিশীরাপন্লী গ্রথন করেন । রাজা প্র তাপ- 
সিংহ ভাহাকে কিছু নজর দিয়া আপন রাজ্য রক্ষা করিয়া- 
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ছিলেন। ১৭৪৪ ৃষ্টার্দে অরূকদ্র নবাবের সহিত চুইবার যুদ্ধ 
হয়, উভয় যুদ্ধেই প্রতাপসিংহ পরাভূত হইয়া নবাবকে সাত 
লক্ষ টাকার খত লিখিয়] দিতে বাধ্য হয়েম। 

১৭৪৯ খৃঃ, পদচাত শৈয়াজী সেপ্টদেবিদ* ছুর্গের গবর্ণরের 
নিকট উপস্থিত হইয়া রার্জা উদ্ধারের সাহায্য প্রার্থনা করিয়। 
প্রতিশ্রুত হন যে, ইংরাজ গবর্ণর সাহায্য করিয়। পুনর্ধার তাহাকে 
রাঁজ্য দেওয়াইলে তিনি বুদ্ধের সমস্ত বায় বহন করিবেন ও 
দিব্যকোট নামক তর্গ দিবেন। প্রভাপসিংহ উপস্থিত বিপদ 
অবগত হইয়া! ইংরাজাদগের সহিত গোপনে সন্ধি কবেন ফে যদি 
তাহাকে রাজপদে থাকিতে দেওয়া হয় তবে তিনি দিব্যকোট 
নামক দুর্গ ইংরাজরাজকে প্রদান করিবেন এবং উপস্থিত মুগ্ধ 
আয়োজনের ব্যয় স্বরূপ ৬ হাজার , পেগোঁডা এবং শৈয়াজীর 
থরচের জন্ঠ বাৎসরিক ৪০০০ চারি হাজার পেগোড! দিবেন । 

১৭৪৯ খৃঃ ২৫ জুনে এই সন্ধি স্থাপন হইলে শৈয়াজী ইংরেজ 
গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক সেন্টডেভিদ হূর্গে নজরবন্দী হইয়া বাৎসরিক 
চারি হাজার পেগোড। বুত্তি পাইতে থাকেন । 

এই সময়ে ফরাসিদিগের সাহায্যে চাদসাহেব কার্ণাটিকের 
নবাব নাম গ্রহণ করেন। তিনি ১৭৪৯ খুঃ অক্টোবর মাসে 
ত্রিশীরাপন্লীর অভিমুখে সসৈষ্ঠে যাত্রী করিবার সময় পথিমধো 
তঞ্জাবুরে আড্ডা করিয়া! ব্লাজ। প্রতাপসিংহকে ডাকাইয়! ভর 


(১) ৮০৮ 9৮ 198৮1000) 003811079, 
(২) এক পেগোডার মুল্য ৩। সাড়ে তিন টাকা । 
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প্রদর্শন দ্বার! টাকা লা 0চষ্ট। করেন । রাজ! নান! প্রকার 
ওজর আপত্তি করিগ়াও ডিসেম্বর মাসে বাকী পেশকাষ' হিসাবে 
৭০ সন্ভর লক্ষ টাক! দিতে স্বীকার করেন। ফরাপধিদিগকে দু 
লক্ষ টাক। নগদ ও নবাবকে ১ লক্ষ '২৩ হাজার টাক1 আয়ের 
৮১টি গ্রাম দিতে বাধ্য হন। রাজ। বাকী পেশকাষ ৭৭ সত্তর 
লক্ষ টাকার মধ্যে ৫৬ লক্ষ টাকার এক খত দিয়া বক্রী টাক! 
নগদ দিতে স্বীকার করেন। ইতিমধ্যে হাইদ্রাবাদের নিজাম 
উল্মূলকের ২য় পুত্র নাজীর জঙ্গবাহাড্রর তাহাকে শানন 
করিতে আসিতেছে শুনিয়া চাদূসাহেব খত লইয়। পু'দিচারি 
অভিমুখে পলারন করেন। 

_ আরূকছর নবাৰ আনওয়ার-উদ্দীন সাহেবের ২য় পুল 
মহম্মদমালি চাদ্সাহেবের ভয়ে ত্রিশীরাপল্লী যাইয়া! ইংরাজ- 
দিগের আশ্রয় গ্রহণ ওস্বাহাধ্য প্রার্থন। করেন। ইংরাজের। 
তাহার পক্ষ হুইয়। ঠাদপাহেবকে দমন করিবার জন্য ত্রিশীরাঁ- 
পল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। 

এই সময়ে বাজ! প্রতাশপসিংহ ৩০০০ হাঙ্জার অশ্বারোহী ও 
» ছুই হাঁজার পদাতিক সৈম্ত মক্ষোজীর অধিনায়কত্তে নবাবের 
সাহাব্যার্থ ত্রিশীরাপল্লীতে প্রেরণ করেন । 

১৭৫২ থুঃ জুন মাসে চাঁদসাহেব রসদ অভাবে শ্রীরঙ্গমে 
মঙ্কোজীর নিকট আত্ম সমর্পণ করিনা তৎকর্তৃক নিহত হইলেন। 
তাহাতে প্রথমে এইরূপে প্রথম কার্ণাটিক যুদ্ধ শেষ হইল। নবাব 

(১) পেশকাধ অর্থে থাজান]। 
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সহগ্মদ আলি তঞ্জাবুরদ্রাজাকে পুরুস্কার স্বরূপ বাঁকী ১৭ বৎসরের 
পেশকাঁধ রেহাই দেন এবং কোইলদিয় ও লঙ্াছু নামে ছুইটি 
প্রদেশ প্রদান করেন । মঙ্কৌজী ইতিপূর্বে উক্ত তুই প্রদেশ 
টাদসাহেবের নিকট হইতে দখল করিয়া! লইয়াছিলেন। দশ 
বৎসর পরে ১৭৬২ খৃঃ ইংরাঞ্ গবর্ণমেন্টের মধাস্থে রাজা ও 
নবাবের যে সন্ধি হয় তাহাতে উক্ত ছুই দেশ রাঙার অধীনে 
থাকে ।, | 

১৭৫৩ খৃঃ তঞ্জাবুররাজ আপন মন্ত্রী শক্কোজীর কুপরানর্শে 
সেনানায়ক মঙ্কোজীকে অবসর দেন। মহারাষ্্ীয় সেনান'য়ক 
মুরারি রাও উহা! জানিতে পারিষা কোইলদি বশে আনিয়! 
প্রথম লুঠ করিতে করিতে তঞ্জাবুর অভিমুখে অগ্রসর হইতে 
থাকিলে রাজা প্রতাপসিংহ মঙ্কোজীকে সেনানায়কের পদে 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে বাধা হয়েন। 'মস্কোজী ৩ হাজার অশ্বা- 
রোহী লইয়া মুরারিরাওকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়। দেন। 

১৭৫৪ থৃঃ ফরাসি-সেনানায়ক তঞ্জাবুর রাজ্য লুঠ করিয়া 
কোপণরুণের বাধ কাটিয়। দিলে রাজা প্রতাপসিংহ গাদেরাওকে 
১৫ শত অশ্বীরোহী লইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে পাঠান ; মুরারি 
রাও পিচন্দারকোবিলের নিকট অবস্থিতি করিতেছিলেন। 
তিনি পুর্্বপরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার উদ্দোশে ও নবাবের 
নিকট নগর্দ টাকা আদায় করিবার অভিপ্রায়ে অতর্কিতভাবে 
গাদিরাওয়ের অশ্বারোহী সৈন্যপ্রিগকে পরাভুত করেন... এবং 
নবাবের নিকট সংবাদ পাঠান ধে, নগদ তিন লক্ষ টাকা পাইলে 
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জাদেশ প্রত্যাগমন করিধেন & ভবিষ্যতে তাহার ও তাহার 
মিত্রদিগের বিপক্ষে অস্ত্র গ্রহণ করিবেন না । নবাব উক্ত 
প্রস্তাষে সশ্বত হইয়া গাজা প্রতাপসিংহের নিকট হইতে ১1০ 
দে লক্ষ ও আপন কোষ হইতে দেড় লক্ষ টাকা মুরারিবাওকে 
প্রদান করেন । তিনি ঘুত্ত! পাইয়! প্বদলে কার্ণাটিক পরিত্যাগ 
করিয়া গমন করেন। 

তখন প্রতাপসিংহ পূর্বোক্ত শঙ্কোজীর অসদভিপ্রায়ে বিরুত্তঃ 
হইয়! তাহাকে পদচ্যুত করিয়া মক্ষোজীকে মন্ত্রীত্থে ও প্রধান 
সেনানায়কের পদে নিযুক্ত করেন এবং ইংরাজদিগের সাহায্যে 
কোলরূণ নদীর বাধ সংস্কার করিয়া লয়েন। 

১৭৪৯ খৃঃ প্রতাপপিংহ টাদসাছেবকে যে ৫৬ লক্ষ টাকার 
খত দিয়াছিলেন,) তাহা! ফরামি গবর্ণরের হস্তে পড়িয়াছিল । 
ইংরাজ নিবাস সেণ্ট ডেবিড ছুর্গ ফরানিপিগের হস্তগত হইলে 
পদচ্যুত ও বন্দী শৈয়াজী তাহাদের হস্তগত হয়েন। এই ছুইটি 
হ্যোগ মনে করিয়! নূতন ফরাসি গবর্ণর কাউণ্ট লাল্লি এক 
দল সেনা লইয়া করিকলের; ভিতর হইয়া নাগর বন্দর, 
এবং নগ্নপত্তনের ৮ মাইল দূরে কিবালুরের মন্দির লুঠ 
করিয় তঞ্জাবুরের ছুর্গের স্ুথে আইসেন । এই সময়ে বারদ ও 
রসদ ফুরাইয়! যায়, মানে মানে প্রত্যাবর্তন করিবার অভিপ্রারে 
রাজাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া! টাক! আদায় করিবার উদ্দেশে 
সন্ধির প্রস্তাব করিয়া ৬০০ শত বলদ চাহিয়া! পাঠান । রাজা 
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পরতত্তরে বলিয়া পাঠান হিদ্ু হুইয়া' শান্্া£সারে বলদ গিতে 
অক্রম। অধিকস্ত। গোপনে ইংরাজ সেনার সাহাধ্য প্রীর্থন। 
করেন; লাল্লিসাহেব শুনিতে পাইলেন, করিকলের সন্মিকট 
কয়েকখানি পোত ইংরাজসৈন্য লইয়া আসিয়াছে। পূর্বেই 
ঠ্টাহার ধানদ ফুরাইয়াছিল, এখন অতি সন্ধর হহয়! পু'দিচারি 
অভিমুখে প্রস্থান করিতে অগ্রসর হইলে গ্রতাপসিংহ স্থবোগ 
পাইয়া তাহার অনুদরণ ও দেশ হইতে তাহাকে বহিষ্কত 
করিয়া দিয়া আইসেন। 

১৭৬১ থুঃ কর্ণাট প্রদেশে ফরাসিদিগের আধিপত্য এক 
প্রকার নষ্ট হইলে, মহম্মদআাপি কার্ণাটিকের নবাব বলিয়া স্বীকৃত 
হন। যুদ্ধ ব্যয়ের জন্য তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট সাতিশয় 
গ্ষগগ্রন্ত হুইয়৷ পড়িয়াছিলেন। মহারাজ প্রতাপসিংহ কয়েক 
বংসর পেশকাষ দিতে পারেন নাহ । মহম্মদ আলি ভাবি- 
লেন যে, তঞ্জাবুর থাস দখল করিতে পারিলে অনেক নগদ 
টাক! পাইবেন; এই অভিপ্রাপ়ে মান্্রীজের গবর্ণর পিগট 
সাছেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন । তিনি উক্ত প্রস্তাবে 
সপ্মত না! হইয়া! রাজার বাকী পেশকায আদায়ের সুবন্দবস্ত 
করিবার জন্ত কাঁউন্দেলের অন্ঠতম সচিব জোপিয়াহ-ডিপ্রেকে 
পাঠান। তিনি অঙ্গুসন্ধানের পর মীমাংসা করেন যে, রাজা 
প্রতি বৎসর নবাবকে চারিলক্ষ টাকা পেশকাঁষ দিবেন, বাকী 
পেশকাষধ মোট ২২ লঞ্চ টাকা ২ বৎসরে ৫ কিস্তীতে আদায় 
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দিবেন। ইরান গবর্ণমেন্টের মধাস্থতায় উহ! ১৭৬২ খৃঃ সন্ধি- 
রূপে পরিণত হয়। 

১৭৬৩খৃঃ মহারাজ প্রতাপমিংহ, পরলোক গমন করেন, 
তাহার পুত্র ভূলজাজী রাজপদে অভিষিক্ত হন। পুর্বোক্ত 
সন্ধিতে নবাবের সহিত রাঁজার পেশকাঁষ বিষয়ে বিবাদ মিটিয়া 
গিয়াছল বটে, কিন্তু মহম্মদমালি উহাতে সম্পূর্ণরূপে অসমত 
ছিলেন সেই জন্য তিনি রাজাকে অন্তরূপে কষ্ট দিবার চেষ্টায় 
থাকিলেন। কাবেরীর উত্তরতীরে ত্রিশীরাপল্লীর সন্নিকটে 
মেলুর” নামক স্থানে একটি বাধ ছিল, রাজ! প্রতাপসিংহের 
প্রার্থনায় ও বায়ে ত্রিশীরাপল্লীর শামনকর্ত। মহাঁজিজ২ং দ্বার! 
উহ! প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং কখন উক্ত শাসনকর্ত। কখন বা! 
রাজা নিজ ব্যয়ে উহার সংস্কার ও দৃঢ়তা করিতেন। ১৭৬৪ 
খুঃ উহার এক স্থান ভাঙ্গিয়া যায়; নবাব নিজ ব্যয়ে উহার 
সংস্কার করিলেন না, এবং বরাজাকেও উহ! মেরামত করিতে 
দিলেন ন1। রাজ] তুলজাঁজী ভয় পাইয়! ইংরাজদিগের সাহায্য 
প্রার্থনা করেন। ইংরাঁজ গবর্ণর অনেক অনুরোধ করিলে নবাব 
উক্ত বাধ মেরামত করিতে অনুমতি দেন; এইরপে রাজা 
ইংরাঁজদিগের মধ্াস্থে উক্ত বাধ মেরামত করিতে সমর্থ হয়েন। 
সেই অবধি যখন উহা মেরামত করিবার আবশ্বাক হইত, 
ইংরাজদিগের সাহায্যে রাজা! উহ! মেরামত করাইয়া লই- 
তেন। 
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হাইদার আলি তঞ্জাবুর আক্রমণ করিলে, রাজ! আপন 
রাজধানী রক্ষার ন্ত তাহাকে অনেক টাক! দিগ্লাছিলেন। 

১৭৬৯ থৃঃ হাইদার আলির সহিত নবাবের এক সন্ধি হয়ঃ 
ধাঁ! সেই সন্ধির স্বত্বান্থুসারে তাহার সহিত খবরাখবর করি- 
তেন । শিবগঙ্গার রাজা ৮ বৎসর পূর্বে তঞ্জাবুরের যে সকল 
সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন রাজ] তুলজাজী ১৭৭১ থুঃ তাহ! 
পুনর্ধার অধিকার করিয়া লন। নবাব এই সংবাদ পাইয়া 
বাজার উপর কুপিত হয়েন। পরে আরও ছুই বৎসরের খাজনা 
বাকী পড়ায় তঞ্জাবুর আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। 

১৭৭১ খুঃ ২৩শে সেপ্টেপ্বর তারিখে নবাবপুত্র একদল মৈন্ত 
লইয়া তঞ্জাবুর অভিমুখে যাত্রা করেন, তঞ্জাবুর ছুর্গ অবরুদ্ধ 
জইপে, ২৭শে তারিখে রাজ! নবাবপুজ্রের সহিত সন্ধি করিতে 
বাধ্য হন, তাহাতে ২ বৎসরের বারী পেশকাষ বাবুদে ৮ লক্ষ 
টাক ও যুদ্ধ ব্যয় হিসাবে৩২। লক্ষ টাক] দিতে স্বীকার করেন। 
আর যেসকল সম্পত্তি ইতিপূর্বে শিবগঙ্গার রাজার নিকট 
হইতে উদ্ধার করিয়। লইয়াছিলেন তাহ প্রত্যর্পণ করিবেন, 
এতদ্ব্যতিবেকে আনি ত্রিবান্র, ইলাঙ্গাহু, কৈলদী ছাড়িয়া 
দিবেন এবং উক্ত ৩২॥* লক্ষ টাক] পরিশোধের জন্ঠ মায়াবরম্‌ 
ও .কুস্তঘোণম্‌ এই ছুই প্রদ্দেশ ছুই বৎসরের জন্য ছাড়িয়! 
দিবেন ও নবাবের মিত্রের সহিত মিত্রতা ও শক্রর সহিত শক্রত! 
করিবেন, এবং বাকী অন্তান্ত বাবুদে ৭ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা 
দিবেন। এই সন্ধি ইংরাজদিগের অজ্ঞাতে হয়,.এঁ সন্ধিতে 
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মোট ৪৮ লক্ষ ৯৭ হাজার টীকা নবাবকে দিবার কথ। থাকে) 
তিন লক্ষ টাক। তধক্ষণাৎ দেওয়া! হয়, ১৭৭২ খৃঃ ফেব্রুয়ারী 
মাসের মধ্যে ১২ লক্ষ ৭৭ হাজার টারু। দেওয়। হইবে; বাকী 
৩২. লক্ষ টাকা পরিশোধের জন্য নবাব মায়াবরম্‌ ও কুস্তখোণম 
২ বৎসর আপন অধিকারে রাখিবেন ইহাই স্থির হয়। 

১৭৭১---৭৩ খুঃ পর্য্যস্ত পেশকাষ পুনরায় বাকী পড়ায় 
নবাব পুনর্ধাঁর তঞ্জাবুর আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে ১৭৭৩ 
খুঃ ইংরাজ গবণরের নিকট তঞ্জাবুবাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
করিলেন যে, পেশকাষ হিসাবে ১০ লক্ষ টাক1 বাকী পড়ি 
য়াছে; রাজ! হাইপার আলিও মহারাহ্্রীযদিগের সহিত তাহার 
ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে । ইংরাজ 
গবর্ণরের আদেশে ১৭৭৩ খৃঃ সেপ্টেত্বর মাসে জেনরল শ্মিথ 
সাহেবের অধিনায়কত্বে তঞ্জাবুরে একদূল সৈন্য আপিয়া উপস্থিত 
হয়) ১৭ সেপ্ম্বর তারিখে ইংরাজ সেনানায়ক দুর্গ অধিকার 
করিয়া! সপরিবারে রাজ! তুলজাজীকে বন্দী করিয়া নবাবকে 
হঞ্জাবুর প্রদেশ দখল দেওয়ান। নবাব তাহা! খাসে শাসন 
করতে থাকেন । 

কার্ণাটিক সমরের সময় প্রতি ডাকে যুদ্ধের বিবরণ ইস্ট' 
ইত্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টরদিগের নিকট যাইত, তাহারা 
যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ রাখিতেন ) ১৭৬২ থৃঃ তঞজাবুর রাজা ও 
নবাবের সহিত যে সন্ষি হইয়াছিল, তাহাতে তাহারা সম্মতি 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । রাজার পদচাতি ও নবাবকে তঞ্জাবুর 
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দখল দিবার সংবাঁদ পৌছিলে, ডাইরেক্টরের! ক্মাসস্ষ্ট হইলেন । 
তাহার! ভাবিলেন, ১৭৬২ খুঃ সদ্ধিতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তগ্রাবুর 
স্বাজা তুদজাজীকে দাহাম্য করিতে বাধ্য ছিলেন। পেশকাষ 
দিতে বাকী পড়িয়াছিল বলিয়া ১৭৭১ খৃঃ রাজার বিপক্ষে সৈল্স 
পাঠান এবং ১৭৭৩ থৃঃ রাজাকে পদচ্যুত কর! মান্জ্রাজ গণর্ণ- 
মেণ্টের নিতান্ত অন্যায় কার্য জইয়াছে। তাহারা মান্্রাজ 
গবর্ণরকে অবসর দিয়া পিগট সাহেবকে গৰর্ণর নিধুক্ত করিলেন 
ও অনুজ্ঞা পাঠাইলেন যে, রাজ] তুলজাজীকে আপন রাজ্যে 
পুনর্ধার স্কাপিত করা হইবেক ; রাজ! নবাবকে বাৎদপ্িক 
৪ লক্ষ টাক1 পেশকাষ মাত দিবে। মান্ত্রাজ গবর্ণরের অনুমতি 
ক্রমে নবাবের সাহাব্যার্থে রাজ! সময়ে সময়ে সৈন্ভও দিবে। 
বাজ! ইংরাজদ্িগের মিত্র হইবে । একদল ইংরাজসৈন্য তঞ্জাবুরে 
থাকিয়। রাজোর শাস্তিরক্ষা করিবে এবং তাহার ব্যয় রাজ! 
বহন করিবেন । রাজ ইংরাজদিগের অন্মতি ভিন্ন অন্ত রাজার 
সহিত সন্ধি করিতে পারিবে ন! 

ডাইরেরদিগের উক্ত অনুক্ঞাপত্র আসিলে লর্ড পিগট ১৭৭৬ 
থৃঃ ১১ এপ্রেল তারিখে তঞ্জাধুর রাজ্যে বাজা তুলজাজীকে 
পুনরার অভিষিক্ত কর্পিলেন। ১২এপ্রেল তারিখে তিনি যে সন্ধি 
স্বাক্ষর করেন, তাহাতে পুর্কোক্ক স্বত্বগুলি সমস্তই ছিল ) অধি- 
কল্ত রাজা ইংরাজ সৈম্ভের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ১৪ লক্ষ টাক! 
বাৎসরিক দিতে প্রতিশ্রুত হন। সেই দিন হইতে রাজ ইংরাজ- 
দিগের মিত্রূপে পরিগণিত হইতে লাগিলেন। ১৭৭৩ খুঃ ১৪ 
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সেপ্টেম্বর হইতে ১৪৭৬ খৃঃ ১১ এপ্রেল পর্য্যন্ত অর্থাৎ তুলজাজীয় 
রাজচ্যুতি ও পুনঃপ্রার্ধিসময় মুনলমান শাসনকর্তা কর্তৃক তঞ্জা- 
বুর শাসিত হইয়াছিল। 

১৭৮১ থৃঃ মহিস্থরের হাইদার আলি তঞ্জাবুর আক্রমণ 
করেন, কিন্তু দুর্গ ইংরাঁজ সৈম্তাকর্তৃক রক্ষিত ছিল বলিয়া তাহা 
জয় করিতে না পারিলেও দুর্গ ব্যতীত তঞ্জাবুরের অপর সমস্ত 
গ্রাদেশ অধিকার করিয়া ৬ মাস আপন শাঁসনে রাখিয়াছিলেন। 

১৭৮৭ খৃঃ রাজা তুলজাজীর মৃত্যু হয়, তাহার ধর্মপতরীগর্ত- 
জাত পুল নাথাকার তিনি শরভোজী নামক কোন আজ্ীয়ের 
পুনকে মৃত্যুর পূর্রে দত্তক গ্রহণ করেন। তখন শরভোজীর 
৯ বত্নর বয়ঃক্রন হইয়াছিল । আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমলুলিংহের 
হস্তে শরভোজীকে মৃত্রাকালে সনর্পণ করিরা যাইলেও অমর- 
নিংহ রাজ্যলোভ সন্বরণ করিতে ন। পারিয়া রাজ্যের সচিব- 
দিগের সাহীষে) ইংরাজ গবর্ণবেক্ধ নিকট প্রকাঁশ করেন যে, 
শরভোনীর দত্তকত শান্ত্রম্মত হয় নাই; যেহেতু শরভোজী 
তাহাৰ পিতার এক মাত্র সন্তান; বিশেষ তুলজাজী দত্তক 
গ্রহণের সময় সঙ্ঞান ছিলেন না। ইংরাঁজ গবর্ণর তঞ্জাবুন 
পঙ্িতদ্দিগের নিকট মভ চাাহিলে ভাহারাও তৃলজাজীর দত্তক 
গ্রহণ শাঙ্ত্রান্ছসারে সিদ্ধ নহে বলিয়া? লিখিত মত ছেন। গবর্ণর 
ডাইরেক্টরদিগকে উক্ত বিষ আপন করিয়া ও তাহাদিগের 
অন্থমতি লইয়া অনরসিংহকে রাজ্য দেন। অমরলিংহ যে সন্ধি- 
পত্রে স্বাক্ষর করেন, তাহাতে অপরাপর শ্বত্থের মধ্যে মৃত তুলজা- 
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জীর বিধবা স্ত্রীকে বাৎসরিক ও হাঁজার পেগোডা। (ম্বর্ণসুদ্া ) 
ও দত্তকপুত্র শরভোজীকে বাৎসরিক ১১ হাজার পেগোড়া 
( স্বর্ণমুদ্রা ) দিবার কথ] থাঁকে। 

জন্দীন পাদরী সোয়াটজ (2০৮, 906: ) বাজ তুল- 
জাজীর বন্ধু ছিলেন৷ রাঞ্জার মৃত্যুর পর তিনি সর্বদাই দত্তক 
শরভোজীর তত্বাবধান লইতেন। কিছু দিন পরে উক্ত পাদরী 
সাহেব জানিলেন যে ৰালক শরভোজীর প্রতি অত্যাচার 
হইতেছে । তখন তিনি মান্দ্রীজ গবর্ণমেণ্টকে শরভোজীব প্রকৃত 
অবস্থা অবগত করাইলে মাতার সহিত শরভোজী মান্ছাজে 
আনীত হইয়া মাক্্রাজ গবর্ণমেণ্টের তত্বাবধারণে ১৭৯৮ থৃঃ 
পথ্যস্ত স্থশিক্ষিত হইয়াছিলেন। 

মান্দ্রাজে থাকিবার সময় তুলজাজীর বিধবা পত্রী গবর্ণর 
জেনারল লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ সাহেবের নিকট মুত রাজার দত্তক 
গ্রহণ শান্ত্রলম্মত হইয়াছে কি না তাহ! পুনর্ধার অনুসন্ধান 
করিতে আবেদন করিলে বারাণসী ও অন্তান্ত স্থানের পণ্ডিত- 
দিগের নিকট হইতে দত্তক বিষয়ের যে সকল লিখিত মত 
আইসে তাহাতে স্থিরীরূত হইয়াছিল যে, রাজার দত্তক গ্রহণে 
কোন দোষ নাই। এই সংবাদ পৌছিলে ইংলগ্ডের হোমগবর্ণ- 
মেণ্ট অনেক বিবেচনার পর শরভোজী তঞ্জাবুর রাজ্যের প্রকৃত 
উত্তরাধিকারী স্থির করিয়! শরভোজীকে তঞ্জাবুর রাজ্যে অভি- 
যিন্ত করিতে অনুজ্ঞা পাঠাইলেন। সেই অন্ুমতিপত্র মাকুইস্‌- 
অব ওয়েলেসল্লি লইয়া মআইসেন। 


তঞ্জাবুর। ১৩১ 


গবর্ণর জেনারূল উহ! /কার্ধ্ে পরিণত করিবার পূর্বে 
মধ্যার্জন+ নামক স্থানে অমরসিংহকে নজরবন্দি করিয়৷ পাঠাই- 
লেন ও তাহার বাংরিক খরচের নিমিত্ত ২৫ হাজার পেগোডা 
বরাদ্দ করিয়! দিলেন। এই বুত্তি তিনি মৃত্যুকাল পরাস্ত এবং 
তাহার পরলোক প্রাপ্ত হইলে তাহার পুত্র প্রতাপমিংহও ভোগ 
করিয়াছিলেন। এদ্দিকে শরভোজী তগ্জাবুর রাজ্যে অভিষিক্ত 
ইইলেন ; ১৭৯৮ খুঃ জুন মাসে এই ঘটন] হইয়াছিল। 

১৭৯২ খৃঃ অমরসিংছের সহিত সঞ্ধির সত্ব শরভোজী স্বীকার 
করিয়া লইয়াছিল। 

রাঁজকার্ষ্যে শরতোজীর অনভিজ্ঞত! থাকাপ্রযুক্ত মান্ত্রাজ 
গবর্ণমেণ্ট স্টাহার অছিস্বরূপ হইয়! কিছু কাল রাজ্যশাসন 
করেন । 

১৭৯৯ খুঃ ২৫ অক্টোবর 'তাঁরিখে যে সন্ধি হয় তাহাতে 
হ্বীরূত হইয়াছিল যে, রাজার হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তঞ্জাবুর 
শাসন করিবেন, রাজ! ছুর্গের ভিতর থাকিয়া একলক্ষ পেগোড। 
ও সমস্ত আয়ের পঞ্চমাংশের এক অংশ পাইবেন মাত্র। সন্ধি 
হইতে তঞ্জাবুরের ছুর্গ বাদে সমস্ত প্রদেশ এক প্রকার ব্রিটিশ 
শাসনাধীন হইয়াছিল। মহারাস্্রবংশীয় রাজার! তঞ্জাবুরে ১২২ 
বৎসর অর্থাৎ ১৬৭৪ থ্‌ঃ হইতে ১৭৭৩ ও ১৭৭৬ হইতে ১৭৯৯ 
খৃঃ পর্ধাস্ত রাজ্যত্ব করিয়াছিলেন । পুকের্ধ বল! হইয়াছে ১৭৭৩ 








পপ এপি _ 


(১) 11837727000. ইহা! কুস্তঘোণম্‌ হইতে £ মাইল দুরস্থিত। 


১৩২ তীর্ঘদর্শন। 


হইতে ১৭৭৬ পর্যাস্ত এই ছুই,.বতপর সাত মাস মুসলমানের! 
তঞ্জাবুর শান করিয়াছিলেন । 

রাজ। শরভোজী মৃত্যুকাল পর্যাস্ত (1719 17101700699 ৪ণ 
€,. 1. ৪.) উপাধি ভোগ কিয় ২১টি তোপে সম্মানিত হইয়1- 
ছিলেন। 

১৮৩২ খৃঃ তিনি মাঁনবলীলা সম্বরণ করেন? তাহার পুত্র 
শিবজী (দ্বিতীয়) পিতার পদে অভিষিক্ত হইয়া এরপ বৃত্তি ও 
রাজসন্মান ভোগ করিয়] ১৮৫৫ খৃঃ পরলোক গমন করেন। 

শিবজীর ধন্পত্ঠীজাত পুত্র না থাকায় এক দত্তকপুত্র লইস্কা 
ছিলেন, কিন্তু ইংরাঁজরাঁজপ্রতিনিধি মার্কুইস অব ডেলহোৌসি 
সে দত্তক স্বীকার করেন নাই ) কাজেই একোজীর বংশ ১৮৫৫ 
থুঃ লোপ পাইয়াছে। 

ছ্িতীয় শিবজীর মৃত্যুর সময় তাহার এক কনা! বিজয়মোহন 
মুক্তাবাই আমনি রাজীনাহেব ও এক পাটরাণী এবং ১৫ জন 
অপর রাণী, জামাত1, ছুই ভগিনী, ছুই ভাগিনেয়, এক ভাগি- 
নেয়ী, ৪২টি উপপত্ী, ৬টি জারজপুল ও ৯টি জারজকন্তা ছিল। 
বিটিশ গবর্ণমেন্ট তাহাদের মাসিক বৃত্তির নিয়ম করিয়াছিলেন 
তাহার তালিকা নিয়ে প্রদশিত হইল। 

রাজকন্যা বিজয়মোহন-মুক্তবাই-আমনি-রাজীসাহেব মাসিক 
বৃন্তি ৩০০০ টাকা। | 

বড়দোয়াগার রাণী ." ** ১১৪৯৯ টাকা 

পাটরাণী রর না দর ২১১:১০৪৯ তরী 


তগ্জাবুর। ১৩৩ 


প্রত্যেক ছোটরাণী ৭. যো **,:৮*০ টাকা! 
জামাত। 4 88 রি হে ৬৮৩ এ 
প্রত্যেক ভগিনী ২ 0 সৎ এ 
ভাগিনেয় ... রর ১৭ ২৬৭ এ 
ভাগিনেত়ী .... ১5555 ২২১ ও 
প্রত্যেক উপপত্বী না ৮ ১৫০ এ 
জারজপুন্র ক রা ২,১০০ এ 
জারজকন্তা "১ 2 ৩৭৯ এ 


তুলজাজীর অপর রাজপরিবার প্রতোকে মাদিক৩০*টাকার 
হিসাবে পাইয়াছিলেন। 

রাজা শরভোজী নিজে বিদ্বান ছিলেন এবং সংস্কৃতভাষার 
উৎসাহ দিতেন। তাঞ্জেটরে সরহ্বতীমহল নামক পুস্তকাগারে 
অধিকাংশ হস্তলিপি গ্রন্থ তাঁহার সময়ে সংগৃহীত হইয়াছিল । 

পিতার মৃত্যুকালে বিজরমোহ্নন-মুক্তাবাই-রাজীসাহেবের 
বয়ম ৯ বতপর ছিল। ১৮৬০ খ্বঃ তাহার বিবাহ হয়; ইংরাজ- 
রাজকর্তৃক ইনি রাণী উপাধি পাইয়। নিঃলস্তান অবস্থায় মানব- 
লীলা স্বরণ করেন। | 

এক্ষণে তঞ্জাবুরের আর সে পুৃবব গৌরব লাই ছুর্গটি স্থানে 
স্থানে ভগ্ন হুইয়াছে, বীজ্জবাটীর বিশেষ কিছু মেরামত নাই। 

রাণীদিগের নিজন্ব ভূদম্পত্তি রিসিবরের হস্তে গ্ভন্ত হইয়াছে, 
সেই সম্পত্বির বাৎসরিক আর ১ দেঁড়লক্ষ টাকা। রিসিবর 
তাছ। রাণীধিগকে মমভাগ করিয়া! দিষা থাকেন। 


১৩৪ তীর্ঘদর্শন॥ 

দে সকল রাজপরিবার অদ্যাপি জীবিত আছেন তাহারা 
নিয়মিত বৃত্তিভোগ করিতেছেন ও মৃত্যুকাল পর্যযস্ত ভোগ 
করিবেন। 

তঞ্জাবুর প্রদেশ ইংরাঁজ শাসনভুক্ত হইবার সময় পর্যাস্ত হিন্দু 
রাজার শাসনে ছিল আর্ধ্যাঁবর্ডে এরূপ দেখিতে পাওয়! বায় নাই | 

আমরা রাজবাটাতে উপস্থিত হইয়া বরাবর সরম্বতীমহলে 
পৌছিলাম; তথায় আমাদিগের ৰন্ধুবর তহশীলদারের সহিত 
সাক্ষাৎ হইলে তিনি অভি যত্ে সরস্বতীনহল দেখাইয়া রাঁজ- 
বাটার অন্যান্য মহলও৪ দেখাইয়াছিলেন | দরবার হল এখনও 
পুর্ববৎ সজ্জিত রহিয়াছে । বিজয়মোহন-মুক্তাবাই-আমনি-রাজী 
সাহেব যথায় বসিক্া রাণী উপাধির সনন্দ লইয়াছিলেন, ভাহা 
অদ্যাঁপি সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে । পূর্ব রাজাদের পরিচ্ছদ গ্লাল্‌- 
কেস্‌ মধ্যে রক্ষিত রহিয়াছে। শরভেোজীর শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত 
পূর্ণাককতি দেখিয়া প্রীত হইলাম। ইতিমধ্যে অপরাহ্ন হইয়া 
আদিল দেখিয়া! শিৰগ্| নামক বৃহৎ পুক্করিণীতে যাইয়া সন্ধ্যাদি 
সমাপন করিলাম । 

এই পুষ্করিণীর উপর মিশনরি সাহেবদিগের এক গির্জা 
আছে, পুর্ধে এখানে ইংরাঁজসৈম্ত থাকিবার কারণ ষে সেনা- 
বাদ হইয়াছিল এক্ষণে তাহা তহশীলদ্দার ও ট্রেজরি কাছারী 
রূপে পরিণত হ্ইয়াছে। 

তথ! হইতে বুদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দির প্রাঙ্গণে আসিলাম, 
ইহা! শিবগঞ্জ ছর্গের অপরাংশে স্থিত। 


তঞ্জাবুর। | ১৩৫ 


পূর্বে বলা হইয়াছে, কুলোতুঙগচোল ১০৮০ খৃঃ এই মপ্দির 
নিশ্ীণ করিয়াছিলেন । বহির্ভীগের প্রাচীরটি দুর্গ বলিলেও 
'অসুক্তি হইবে না, সশ্ুখ দরজার গোপুরের উচ্চতা ১৯৯ ফুট, 
উহ্ার বনিয়াদ লঞ্থা চগড়া উভয়দিকে ৯৬ ফুট, উপরে পাথর 
উঠাইবাঁর কারণ বে ঢাল প্রস্তত হইয়াছিল তাহা ৪ মাইল লম্বা 
ছিল; যেস্থান হইতে এ ঢাল আরগ্ত হইয়াছিল তাহা নর্‌- 
পল্পম১ নামক গ্রামে আদ্যাপি লোকে দেখাইয়। দেয়; উপরে 
যে ৰৃহত প্রস্তরথণ্ড আছে তাহ! দীর্ধে ও প্রাস্থে ২৫ ফুট ৬ ইঞ্চি; 
তাহার ওজন ২,১৭০ মনের কম হইবেক না। চোলচরিত্র 
নামক গ্রন্থে জানা যায় যে এই ৰৃহৎ মন্দিরের নির্মাণকাধ্য 
১২ বৎসরে সম্পূর্ণ হইয়াছিল । কাঞ্ধীপুর নিবাসী সোষবর্ণ নামে 
কোন রাজমিক্ত্রী ইহার গঠনাদির তত্বাবধারণ করিয়াছিল । 

মন্দির প্রাঙ্গণের পশ্চিম উত্তব্রকোণে স্ুবহ্গণা স্বামীর মন্দির, 
ছোট হইলেও উহার গঠনপ্রণালী অতি উত্তম) মূলমন্বিরের 
সম্মুথে ঘে প্রকাণ্ড নন্দীর মুদ্তি আছে তাহার সম্বন্ধে একটি 
প্রবাদ শুনিলাম। নন্দীর আকুতি পুর্বে ছোট ছিল, কোন 
সনয়ে তাহার মনে হইল মহাদেব অপেক্ষা সে আয়তনে বৃহৎ 
হইবে । এই মানসে প্রতি দিন বাড়িতে লাগিল; মহাদে বও 
নন্দী অপেক্ষা ছোট থাকিতে ইচ্ছা! না করিয়! দিন দিন 
বাড়িতে লাগিলেন। অর্চক তাহা দেখির! সঙ্কটৰোধে পরি 
শেষে নন্দীর বৃদ্ধি নিবারণ উদ্দেশে নন্দীর পশ্চাতে একটি 
বৃহৎ লৌহময় প্রেক মারিয়া! দিলেন, দেই অবধি আর নন্দীর 
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বৃদ্ধি হয় নাই, মহাদেবও তদবস্থায় রহিয়াছেন | এ প্রবাদ 
সত্য বা মিথ্যা যাহা হউক কিন্ত একপ প্রকার বৃহৎ মন্দির 
লিঙ্গ এবং নন্দী কোথাও নয়নগোচর হয় নাই। 

এই লিঙ্গ ও নন্দী এক একটি বৃহৎ গ্রেনাইট প্রত্তর হইতে 
নির্শিত হইয়াছে তাহাব্র সন্দেহ নাই; কিন্ত কিরূপে এ বৃহৎ 
প্রস্তরখণ্ড খনি হইতে আনিয়াছিল, তাহ! ভাবিলেও বিম্ময়ান্ধি 
হইতে হয়। 

পুজাপদ্ধতি অপরাপর শিবমন্দিরের সদৃশ, অন্তান্ত শিব- 
মন্দিরে যেরূপ পুক্তা করিয়াছি এখানেও সেইরূপ করিলাম । 
তৎপরে মন্দির প্রাঙ্গনের এঁক স্থানে পূর্ণাকৃতি তঞ্জাবুর রাজা- 
দ্রিগের ছবি এবং তাহাদিগের বাভ্যাভিষেকের সময় অঙ্কিত 
দেখিলাম। 

তঞ্জানুরে দ্রাবিড়, তৈলঙ্গী, মহা রাষ্ট্রীয়, কোঞ্চনী, গুজরাটাী, 
কানাড়ী হবাঙ্গণের! বাস করিয়া থাকেন। 

দ্রাবিড় ৰাঙ্ণেরা তামিল নামে অভিহিত হইয়া থাকেন; 
ই'হার৷ অপর ৰাক্ষণাপেক্ষা মিতবায়ী, বুদ্ধিমান উন্নতিশীল ও 
সৌভাগ্যবান; ই'হারা এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের সকল বিভাগেই 
কার্ধ্য করিতেছেন। আইন পর্যালোচনা! বিষয়ে অনেকেই পার- 
দর্শী। এই ৰাহ্গণদিগের অনেকেরই পৈতৃক ভূসম্পন্তি আছে? 
তাহারা ধনপঞ্চয় করিতে জানেন ও করিয়া থাকেন। 

তৈলিলী ৰান্গণেরা নায়ক রাজাদিগের সময় তঞ্জাধুরে 
আয় বান করিয়াছিলেন ও তাহারা তেলুগডনামে অভিহিত 
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হইয়া থাকেন, ইহার! দুই শ্রেনীতে বিভক্ত, নিয়োগী ও বৈদিকী 
নিয়োগীরা পরিশ্রমী ও সাহসী, তাহাদের প্রধান উপজীবিকা 
চাকুরী) বৈদিকদ্দিগের উপজীবিকা৷ পৌরহিত্য কার্য, ইহা" 
দিগের অনেকেরই ভূসম্পত্তি আছে। 

মহারাষ্রীয ৰাক্ষণের মারহাট্রা নামে অভিহিত; তাহার 
একোজীর রাজত্বকাঁপে আসিয়া তঞ্জাবুরের দুর্গ মধ্যে উপনিবেশ 
করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে অনেকেই কার্যাদক্ষ ছিলেন 
এবং শাসনকাধ্যেও নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহাদিগের 
স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা অন্তান্ত ৰাঙ্গণ জ্ীলৌকদিগের অপেক্ষা 
উন্নত তাহারা স্বভাবতঃ সরল1 ও দরাদাক্ষিণ্যগুণে বিভূষিতা | 

কোঙ্কনী বাক্ষণদিগের সংখ্যা কম, ছুর্গ মধ্যে তাহাদিগকে 
দেখিতে পাওয়া যায় । 

কানাড়ী ( কর্ণাটা) 'দিগের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা) বেশী ও 
তঞ্জাবুরের সর্বত্রই ইহাদ্দিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। 

গুজরাটা ৰবাক্মণের! বাণিজ্য বিষয়ে পটু, ইহাই তাহাদের 
প্রধান উপজীবিকাঁ, ই'হার] সাহসী ও ধূর্ত। 

১৮৮১ খুঃ সংখ্যান্ছদারে তঞ্জাবুর সহরে লোকসংখ্যা! ৫৪৪৫৭ 
জন মাত্র। 

আমরা২৭শে ডিসেম্বর তারিখে প্রাতঃকালে কিরবাদির দিকে 

যাত্রা! করিলাম। ইহ তঞ্জাবুরের ৬ মাইল উত্তরে ও কাবেরীর 
উত্তরতীরে অবস্থিত। তঞ্জাবুর হইতে তিরূবাদি যাইবার জন্য 
একটি উত্তম রাস্তা আছে। তিরূবাদি কথার উৎপত্তি--তিরূ- 
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পবিত্র-আই পাঁচ ৫ আর নদী লর্থ/ং পঞ্চ পৃবিত্র নদীর দেশ, 
স্কৃত পঞ্চনদম্‌ ; যে ৫টি নদী হইতে এই নাম উৎপত্তি হই- 
য়াছে সেই পাঁচটি নদীর নাম) কোলরূণ, কাবেরী, কুদমুরত্তি, 
(কুমুদ্বতী) বেল্লীর ও বেক্নার (বেণ্যা); ইহারা সকলেই 
তুল্যরূপে ৬ মাইল মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। এইম্থান 
অতি পবিত্র ও পুণাময় বলিঙ্বা৷ প্রসিদ্ধ। বরঃপ্রাপ্ত বৃদ্ধেরা 
জীবনের শেষ ভাগ এ স্থানে বাপ করিয়া থাকেন। ইহা 
আমাদের উত্তর ভারতের বারাণসী সদৃশ বলিলেও অতুযক্তি 
হইবে না। 
এখানে সব্যাজিষ্রেট, রেজিষ্টার আফিস, পোষ্ট আফিস, 
িী মুন্সেফ, পুলিস ষ্টেশন ইত্যাদি আছে। এখানকার 
জমি অতি উর্বরা, ধান্য প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । নারি- 
কেল, আধ, তেতুল প্রভৃতি নানাবিধ ফলের বৃক্ষ সকল যথেষ্ট 
পরিমাণে আছে ও প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । 
সহরের ভিতর হইয়া! আমর! প্রথমে কাবেরীনদদীর তটে 
আপি! দেখিলাম শত শত নরনারী কাবেরীতে স্নান করিতেছে। 
কাবেরীর জল তৎকালে কমিয়! গিয়াছে, এক স্থানে একটি মাত্র 
স্রোত বহিতেছে। আমরা সঙ্কল্লাদি করিয়া ক্নানাস্তর মান্দরাভি- 
মুখে অগ্রসর হইলাম । এইটি (শিবমন্দির, ভগবানের নাম 
পঞ্চনদীশ্বর-স্বামী; মন্দিরের প্রাঙ্গন অতি বৃহৎ, বাহিরের 
প্রাচীর অতি উচ্চ ও গ্রেনাইট প্রস্তরে নিশ্মিত, দ্বারের উপর 
দুইটি নুবৃহৎ তোরণ। ভিতরে ছুইটি বিস্তৃত পৃঘক্‌ পৃথক্‌ 
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প্রান ; একটিতে পঞ্চনদীঙ্বর অপরছিতে দেবীর মন্দির বিদ্য- 
মান রহিয়াছে। 

এই মন্দির তঞ্জাবুরের নায়ক রাঁজার্দিগের দ্বার! প্রস্তত 
হইয়! থাকিবে । এখানে বেদের পঠনপ্রণালী উত্তঘন্ধূপে প্রীচ- 
লিত আছে? যঙুর্বেদাধ্যায়ী ছাত্র প্রায় এক শত, খখেদী 
প্রায় ৫৯৬০ জন এবং সামবেদী ৫1৬ জন মাত্র দেখিলাম । 
যজুর্কেদ ও খণ্থেদীর পুরুষসথক্ত আবৃত্তি করিতে শুনিয়া বড়ই 
পরিতৃপ্ত হইলাম, সাঁমগানও কয়েকটি শুনিয়াছিলাম। 

মহাদেব পঞ্চনদীশ্বর এবং দেবীর পৃথকৃরূপে পুজা করিয়! 
তঞ্জাবুবে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম । বল। ৰাহ্ছল্য বে আমর! পঞ্চনদের 
পাচটিই পার হইয়াছিলাম । 

আহারান্তে সরস্বতীমহল পরিদর্শনে বাই, তথা হইতে 
প্রত্যাবর্তনকালে তঞ্জাবুর বহর পুনর্ধার দেখিয়াছিলাম। দুর্গের 
ভিতর এক অংশে রাঁজভবন অবশিষ্টাংশে মহারাহীয ৰাঙ্গণ ও 
শিল্পকারদিগের আবাসে পরিপূর্ণ । হিন্দু রাজাদিগের সময়ে 
দমকল প্রকার শিল্প, বাদ্যযন্ত্র সুরবিদ্যা, কাব্যরচন1 ও চিত্র- 
বিদ্যার কেন্ত্রস্বরপ ছিল। এখন অবশ্য স্ুরবিদ্যা ও চিত্র- 
কার্যের অনেক হাস হইয়াছে, তথাচ এখানে বীণাবাদ্য- 
পারদর্শী অনেক বৃদ্ধও.জীবিত আছেন। এখনও আনেক স্ুপ্রসিদ্ধ 
চিত্রকর আছে ; তাহার! চিত্রকার্ষযই জীবিকা-নির্বাহ করিয়। 
থাকে । তঙঞ্জাবুরের চিত্রকক্বকৃত চিত্র দক্ষিণদেশে প্রায় সকল 
স্থানে ও সকল বাটাতেই দেখিলাম ।  চিত্রও অতি মনোহর ও 
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বহুমূল্য ) হাবভাঁবে কলকাতার আঁ-টুডিয়ার চিত্র অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ হইবে, আর্ট টিয়ার ছাত্র তঞ্জাবুরে আসিয়া চিত্রপ্রণালী 
অভ্যাদ করিলে উত্তম হ্য়। 

রেশমী ও শৃতা মিশ্রিত উত্তম উত্তম শাটী, কার্পেট, জহরৎ, 
কাষ্ঠনির্শিত পূর্ণাক্কতি থেলন!, গোটা বাঁ জরীর স্থৃচারু চিকণ 
পুষ্পমালা ইত্যাদির জন্ত এখনও ভঙ্জাবুর প্রসিষ্ক। প্রধান 
রাস্তার ছুই পার্খের দোকানে উহা! যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয়ার্থ 
সাজান রহিয্লাছে। | | 

এখানে মিশনকলেজ, তিনটি ছাত্রবু্তি স্কুল, একটি রোমান 
কেথলিক মিশনন্কুল, একটি' লেডী নেপিয়ারম্‌ বালিকা স্কুল, 
ঘাজকুযারীর সংস্কৃতকলেজ ও কয়েকটি ছোট ছোট স্কুল বিদ্য- 
মান রহিক্াছে। বর্তমান মিশনকলেজ রেভারেপ্টশ্চবটুএর+ 
যত্তে থুষ্টিয়ান বাঁলকদিগের জন্য মহারাজ শরভোজী প্রতিষ্ঠিত 
করেন। ১৮৫৭ খৃঃ রেভারেণ্ট ডাক্তার পোপ সাহেবের সময় 
হইতে উক্ত স্কুলে হিন্দু ৰবালকদিগকে পড়তে দেওয়! হইতেছে । 
১৮৬৩ খু: ৰালকেরা উক্ত স্কুল হইতে প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা 
দেয়, পরে উহা! কলেজরূপে পরিণত হইয়াছে । 

সহর প্রদর্শনাস্তর সন্ধ্যার প্রাককালে আবাঁসে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া আহারাস্তে মেলটেনে মধুরাপুরী যাইবার উদ্দেশে 
সনে আদিলাম, উক্ত ট্রেণ রাত্রি ১*টার সময় আইসে, অত- 


(১) [%, 5০৮92, 
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এৰ এই স্থানে ৩১ ঘণ্ট। সাত্র ছিলাম; গাঁড়ী আপিলে তাহাতে 
চড়িয়া স্বুখে নি্্রা যাইতে যাইতে প্রাতে ৬টার সময় মধুরায় 
পৌছিলাম ] 


করল পাদ পক সপ 


মধুরাপুরী । 


আমরা তগ্জাবুর হইতে রাত্রির গাড়ীতে রওনা হইয়া ২৮ 
ডিসেম্বর প্রাতে মধুরাপুরীতে আসির! উপনীত হই; আমাদের 
আদিবার পুর্ব সংবাদ থাকাপ্রঘুক্ত এই স্থানের ট্জেরী ডেপুটি 
কলেক্টর আমাদিগকে লইনে ষ্টেশনে আইসেন | বৈগেই নদীর 
তীরস্থিত নায়কদিগের ছত্রে থাকিবার শ্থান স্থির করেন; 
আমর তাহার সহিত তথায় আসিয়া বিশ্রাম ও স্সানাস্তর মহা- 
দেব শুন্দরলিঙ্গ দশশনে ঘাই। 

মধুবাপুরী স্থন্বরলিঙ্গের মন্দির ও তিরমল নায়কনের 
প্রানাদের জন্য প্রসিদ্ধ; এই স্থানে অতি পুরাকাল হইতে 
পাঙ্যরাজার! রাজত্ব করিতেন। অতএব উক্ত হিন্দু রাজাদিগের 
বিষয়ে ছুই চারিটী কথা বলিতে ইচ্ছা! করি। 

মধুরাপুরীর স্থলপূরাণ নামে বে ৰৃহৎ পুরাণ আছে তাহ! 
মছধি বেদবান বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ । স্ন্দরলিঙ্গের মাহাত্ম্য 
প্রকাশ স্থলপুরাণের প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও উহাতে ধারা- 
নাহিক ১৪টি পাঁগ্যরাঞাদিগের বিবর্ণ আছে। 


টি, 


১৪২ তীর্ঘদর্শন। 


সুন্দরলিঙ্গের উৎপত্তি বিষয়ে স্থচপুরাণে যেরূপ বর্ণন। আছে 
তাহা নিয়ে প্রদখিত হইল। 

ত্রেতাযুগে এক দিব্ল ইন্দ্রীলয়ে দেব নর্তকীগণ নৃত্য 
করিভেছিল, ইন্দ্র মনোনিবেশপুর্ষক তাহ! দেখিতেছিলেন, 
দেবগুরু বৃহস্পতি তথায় আসিলে অন্ত মনস্কবশতঃ ইন্দ্র তাহাকে 
দেখিতে পান নাই, কাষেই অভিবাদন ও সম্ভাষণাি করেন নাই। 
দেবগুরু ৰৃহম্পতি আপনাকে অপমানিত মনে করিয়৷ দেবসত। 
হইতে প্রস্থানপৃর্ক নিজ গুরুত্ব পদ ত্যাগ করির] তপস্তার্থ গমন 
করেন। ইন্দ্র এই বৃত্তান্ত ৰক্গীকে জানাইলে পিতামহের "সাদে- 
শান্ুসারে তিনি বিশ্বরূপ নামে ত্রিশিরাকে শুরুত্বে বরণ করেন 
ও বৃহস্পতিকে অন্বেষণ করিতে কয়েকটি প্রধান দূত পাঠান । 
ত্রিশিরা তষ্টার পুত্র কিন্তু দৈতাযকুলের দৌহিত্র; দেবগুরুত্ব পদ 
পাইয়া যজ্ঞে আহছুতি দ্বিবার সমগ্র প্রকাশ্যে দেবতাদিগের 
এবং গোপনে আপন মাতামহকুলের শুভাকাজ্ষী ছিলেন । 
দেবরাজ ক্রমে ইহা জানিতে পারিয়! ক্রোধানক্তচিত্তে তাহার 
শিরশ্ছেদ করেন। ত্রিশিরা দ্বি ছিল বলিয়! ইন্দ্র বৃহ্মহত্য। 
পাপে লিপ্ত হন; পরে দেবতা্দিগের সাহায্যে ত পাঁপকে 
চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া, উত্ভিদ্‌, স্ত্রী, জল ও পৃথিবীতে 
নিক্ষেপ করিয়৷ ৰৃদ্ধহত্যা পাপ হইতে যুক্ত হন। সেই অবধি 
উত্তিদ হইতে নির্যাস, স্ত্রী হইতে রজ, জল হইতে ফেণ ও 
পৃথিবী হইতে ক্ষারমৃত্তিক (সাজিমাটি) উৎপন্ন হইল । ইন্দ্র 
পাপ হইতে মুক্ত হইলেও তাহার আর একটি বিপদ উপ- 
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স্থিত হইল । ষ্ঠ পুত্রনিধন্, হুঃখিত হইয়া! অপর বলিষ্ঠ পুত্র 
শাঁতের উদ্দেশে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়! বৃত্র নামে অনীম পরা- 
ক্রমশালী পুত্র লাভ করেন । বুত্র ক্রমে, ইন্দ্রকে পরাভব করিয়া 
ভিলোকে আধিপত্য স্থাপন করিলেন । ইন্দ্র অনন্ঠোপায় হুইয়া 
চতুরাননের উপদেশে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়েন। পদ্মনাভ সহ- 
স্রাক্ষকে দধীচি মুনির অস্থিতে বজামুধ নিশ্মীণ করিয়! বৃত্রের 
সহিত যুদ্ধ করিতে মাদেশ দেন। ইন্দ্র উক্ত উপায়ে বুত্রকে বধ 
করিতে সমর্থ হন। বৃত্তে ৰাঙ্গণত্ব থাকায় ইন্দ্র বৃদ্হত্যা পাপে 
প্রনরপি লিপ্ত হইয়! মহাকষ্ট পাইতে লাগিলেন ; ইন্দ্র তখন অন্ু- 
পায় হইয়! স্বর্গ ত্যাগ করিয়া পৃথিন্বীতে আসিয়। পদ্মকর্ণিকার 
মধ্যে লুক্কায়িত হন। শাসনকর্তা অভাবে ন্বর্গের অরাজকতা 
দেখিয়া দেবতাঁগণ বৃহস্পতির শরণাগত হইলে তিনি পুর্ব 
অপরাধ মার্জন। করিয়া ইন্দ্রের অন্বেষণে বহির্গত হুন। তাহাকে 
পদ্মবনে দেখিতে পাইয়! পাপক্ষয়ের জন্য ভূলোকে তীর্ঘপর্যাটন 
ও দর্শন করিতে আদেশ দেন। তদনস্তর তীর্থপর্য্যটন, দর্শন ৪ 
নান করিতে করিতে ক্রমে কল্যাণপুরের সন্নিকট কদশ্ববনে 
আসিয়। পৌছিবামাত্র ৰন্ষহত্য। পাঁপ তাহাকে পরিষ্যাঁগ করে। 
ইন্দ্র পাপ হউতে মুক্তির কারণ অবগত হইবার মানসে কদন্ববন 
অন্বেষণ করিতে করিতে এক অনাদিলিঙ্গ দেখিতে পাইলেন ; 
বিশ্বকর্্মীকে আহ্বান করিয়! উক্ত লিঙ্ষের উপর মন্দির নির্মীণ 
করাইলেন। লিঙ্গের নাম ুন্দর রাখিয়! বৃহস্পতির দ্বারা বৈদিক 
মতে তাহার পৃজ! করাইলেন। 
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তাহার পৃজায় সন্ধষ্ট হইয়া "নুর্মারণিঙ্গ তাহাকে প্রত্যক্ষ 
দেখা দিলেন) ইঞ্্রুও সা্টাঙ্গে প্রণিপাতপুর্ষক স্তব করিয়া 
প্রত্যহ তাহাকে পূজ! করিতে পান এই প্রার্থনা করেন । মহা- 
দেব আদেশ করেন থে, স্বর্ণ অনেক দিন হইতে অরাজক ভই- 
যাছে, পুজা করিবার নিদিন্ত রাজ্য ত্যাগ করিয়া এখানে থাকি- 
বার জবশ্তক নাই; বত্পরাস্তে বৈশাধী পুণিমাতে স্বর্গ হইতে 
আপির। পূ! করিলে সম্বৎ্সর পূজার ফললাভ হইবে, এক্ষণে 
স্বরাজ্যে প্রতিগমন কর। 

মহাদেব ইঞ্জরকে এইরূপ আদেশ করিয়া! অন্তহিতি হইলে 
ইন্জ গুরু সমভিব্যাহারে স্বর্গে গমন করেন। তদবধি ইজ বৎস- 
রাস্তে বৈশাখী পুণিমাতে কদশ্ববনে আলিয়া মহাদেব হুন্দরে- 
শ্বরের পুজা করির! যাইতেন ;) এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া 
গেল। কদশ্ববনের সন্নিকট কল্যাণপুরে কুলশেখর পাগারাজার 
রাঁজ্যত্বকালে ধনসঞ্চয নামে কোন বণিক পথভ্রমে খাজিতে 
খু'ঁজিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে কদশ্ববনে পুর্বোক্ত মন্দিরস্থ লিঙ্গ 
দেখিতে পাম, তথায় রাত্রিযাপন করিয়া পর দিবস সেই সংবাদ 
রাজাকে জ্ঞাপন করেন) উক্ত বনে রাজধানী স্তাপন ও মহা- 
লিঙ্গের পৃজা পদ্ধতি মর্তযলোকে প্রচার করিতে খধিরগে মহাদেব 
সেই রাত্রে রাজাকে প্রত্যাদেশ করেন। রাজ জর্গল কাটাইয়। 
তথায় রাজধানী নির্মাণপুর্্বক দেবালয়ের সংস্কার করিলেন, 
কাশী হইতে খত্বিক আনাইয়! মহালিঙ্গের পূজার নিয়ম করিয়া 
দিলেন। রাদধানীর নাম কি রাখিবেন মনে মনে ভাবিতেছেন 
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এমম সময়ে মহাদেব প্রতাক্ষ হইয়া নূতন পুরীতে আপন মস্তক- 
স্থিত অন্ত ছড়াইগ্া দেন, তদ্দর্শনে রাজ। রাজধানীর নাম: 
মধুরাপুরী রাখিলেন। এইবূপে রাজা ফুলশেখর কর্তৃক স্ুন্দর- 
লিঙ্গের পুজা মর্তযলোকে প্রচার, মধুৰাপুরী নির্মাণ এবং তাহ! 
পাও্যরাল্লাদিগের রাজধানীরূপে পরিণত হয়। ইহা! কোন্‌ সময়ে 
সংঘটন হইয়াছিল তাহ! স্থির করিবার উপায় নাই। 

স্থলপুরাণের মতে যখন অযোধ্যাপতি দ্বাশরথি শ্রীরানচন্ত্র 
পিতৃত্য পালনার্থ চতুদ্দশ বত্ধর বনে আসেন এবং যখন 
লঞ্কাধিপতি রাবণ পঞ্চবটাবনে সীতাকে অপহরণ করেন, তখন 
রামচন্দ্র স্ুগ্রীবের সহিত মিত্রত1 করিয়। সীতার অন্বেষণ করিতে 
করিতে দক্ষিণাভিমুখে লঙ্কার উদ্দেশে আসিবার সময়ে অগন্তা 
মুনির আদেশানুসারে মধুরাপুরীতে আসিয়া সুন্দরদেবের পু 
ও আরাধন! করিয়াছিলেন"! 

এই সময়ে রাজা অনস্তগুণপাণ্যয মধুরাপুরীতে রাজত্ব 
করেন ; ইনি কুলশেখর হইতে ১১ পুরুষ অন্তর ছিলেন। অত- 
এব স্থলপুরাণের মতে মধুরাপুরী ত্রেতাযুগে স্থাপিত হয়। পূর্বে 
উক্ত হইয়াছে যে রাজ! কুলশেখর পুরী নির্মাণ করিয়া কাশী 
হইতে ৰাঙ্গণ আনাইয়। সুন্দরদেবের পুর্জার বন্দোবস্ত করিয়া 
দেন। ইন্থাতে অনেকে অন্থমান করিয়। থাকেন যে, কুলশেখর 
পাঁণ্য রাজার সময়ে দূক্ষিণদেশে বৈদিক ৰাক্ধণ ছিল না, তাহা- 
রই সময়ে আর্ধ্যাবর্ত হইতে ৰাক্ষণ আসিয়া দক্ষিণদেশে উপ- 
নিবেশ করেন। 


১৪৬ তীর্ঘদর্শন॥ 


অতি পুরাঁকাল হইতে দক্ষিণদেশে শিবলিঙের যেরূপ বহুল 
প্রচার দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে আমর! ইহাও মনে 
করিতে পারি যে, উহ দ্রাবিড় অর্থাৎ হামিলপ্িগের দেবতা 
ছিল । আর্ধ্য ৰাক্ষণেরা দক্ষিণদেশে আসিয়! সর্ধাত্র উহার ৰুল 
গ্রচার দেখিতে পান ও উহ! আপনাদিগের দেবতা করির। 
লয়েন। চিদন্বর মাহাত্মা মতেও পঞ্চম মনুর পুজ্র শ্বতবরণ চিদ শ্বর- 
তীর্থে স্বানান্তে হিরণ্যবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া কাশী হইতে তিন হাজার 
ৰাহ্গণ আনয়ন করেন ইহাও পুর্বান্নানের পোষক বলিয়া 
অনুমিত হইবে। 

রাজা কুলশেখর অনেক' দিন ধরিয়া! রাজ্যশাদন পূর্বক 
আপন পুজ মলয়ধ্বজকে রাজ্যাভিযিক্ত করিফ1! আপনি বান প্রস্থ 
ধর্দাবলম্বনানত্তর বনে গমন করেন। স্থলপুরাণটি স্ুন্দরদেবের 
মাহাত্ম্য বর্ণনাতেই প্রায় পরিপূর্ণ ; রাজাদিগের ধঁতিহাসিক 
বর্ণনা অতি অল্পই আছে, অতএব রাজাদিগের নামের তালিকা 
দিয়া দুই একটি বিশেষ বিশেষ এ্রতিহাঁসিক কথা বলিয়! শেষ 
রাজার সময় নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিলেই যথেষ্ট হইবে । 

স্থলপুরাণোক্ত পাণ্যরাজাদিগের নাম-- 

১। কুলশেখর পাণ্ড। 


২। মলয়ধ্বজ এ 
৩ত। থতাথকৈ বাই। 
৪1 সুন্দর পাও । 


৫1 উগ্র পাণ্। 


৬ | 
৭ | 
৮। 


৯ | 


৯১১। 
১২ 
১৩ | 
১৪। 
৯১৫ 
১৬। 
১৭। 
৯৮1 
১৯। 
২০। 
২১। 
২২। 
২৩। 
6 | 
ত্৫ | 
হ৬। 
৭ | 
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বীর পাণ্ডয। 
অভিষেক এ 
বিক্রম এ 
রাজশেখর 
কুলতুঙ্গ এ 
অনস্তগুণ এ 
কুলভূষণ এ 
রাজেন্দ্র এ 
রাজেশ এ 
রাজগম্ভীর এ 
পাও্যবংশ প্রদীপ এ 
পুরোহোত! এ 
পাণ্যবংশ পতাকা & 
সুন্নরেশপদশেখর এ 
বরগুণ পাও্য। 
রাজরাজ এ 

সগুণ পাণ্য। 

চিত্ত ব্রত এ 
চিত্রভূষণ এ 
চিত্রধ্বজ এ 
চিত্রবন্মা এ 
চিত্রসেন এ 


৯৪৮ 


২৮ 
৯ | 


৩৪০ | 


৩২ | 
৩৩। 
৩৪। 
৩৫। 


৩৬ । 


৩৮ । 


৩৯ । 


৪১। 
৪২। 
৪৩ | 
৪8৪1 
৪৫। 
৪৬৩ | 


৪৮1 
৪৯। 


তীর্ঘদর্শন ॥ 


চিত্রবিক্রম পাগ্ডা । 
রাজমার্তও এ 
রাজসৌধ-মনি এ 
রাজ-শার্দূল 
দ্বিজজরাজ কুলতুঙ্গ এ 
আযুধপ্রবীণ এ 
রাঙজকুঞ্জর এ 
পররাজ ভয়ঙ্কর এ 
উগ্রমেন এ 
মহাসেন এ 
শক্রঞ্জয় এ 
ভীমার্থ 
ভীমপরাক্রম এ 
প্রতাপমার্তও এ 
বিক্রম কাঞ্চকুক এ 
যুদ্ধকোলাহুল প্র 
অভুলবিক্রম এ 
অতুলকীর্তি এ 
বীর্তি-বিভূষণ এ 
ংশশেখর এ 
₹ংশ-সৌধমণি এ 
প্রতাপস্থুরসেন এ 


৫১। 
৫৭ | 
৫৩ । 
৫9 | 
৫৫। 
৫৬। 
2৭ 
৫৮ | 
৫৯: 
৬৪ 
৬১ । 
৬২ | 
৬৪। 
৬৪। 
৬৫ | 
৬৬। 
৬৭ । 
৬৮। 
৬৯। 
৭০ | 
শ৯। 
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বংশধবুজ পাা?। 
রিপুনর্দনপাণ্ডা 
চোলবংশ হস্তাক প্র 
চেরবংশ হস্তাক এ 
পাণ্বংশ ঈশ এ 
বংশশিরোমণি এ 
পাণ্যেশ্বর এ 
কুলধ্বজ এ 
বংশবিভুষণ এ 
সোম-সৌধমণি এ 
কুল সৌধমণি এ 
রাজ-সৌধমণি, এ 
ভূপ-সৌধমণি এ 
কুলেশ ও 
অরিমদ্দন এ 
জগ্ম্াথ 
বীরৰাহু এ 
বিক্রমপাণ্ড 
স্থরভী পাণ্ডয 
কুষ্কুম এ 

কপূর এ 

করণ! এ 


১৫৩ তীর্ঘদর্শন ৷ 


৭২ পুরুষোস্তম পাণ্তা। 

৭৩। শক্রশাসন এ 

৭৭। কুজপাগ্য ইনি সুন্বরপাণ্ডা নাম ধারণ করিয়- 
ছিলেন। 

মলয়ধ্বজের এক কন্যা ভিন্ন পুত্র সন্তান থাঁকে নাই, দেই 
সেই কন্যার নাম থতাথটকৈ। পিতার মৃতু হইলে তিনি রাজ- 
কাধ্য পর্যযালোচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে তাহার পিতা 
পুত্র কামেষ্টি যজ্ঞ করেন, স্বয়ং মীণাক্ষিদেবী কন্ঠারূপে বজ্ঞাগি 
ভইতে উৎপন্ন হন, জন্মকালে এ কন্তার তিনটি স্তন থকে । 
(কোন পরী আকাশ হইতে কহে যখন এই কন্তা1 আপন স্বামী 
সন্দর্শন করিবে, তখন অতিরিক্ত স্তনটি অস্তঠিত হইয়া যাইবে। 

এই কন্ঠ! রাজ্যাভিষিক্ত হইবার পর ত্রিভুবন জয়াভিলাষে 
যুদ্ধ যাত্রা! করেন | ক্রমে পৃথিবী জর করিয়া অষ্টদিকৃপাল ও 
্টন্ত্রকে পরাজয় করেন । পরে কৈলাস আক্রমণ করিয়া! মহা- 
দেবের সৈশ্তকে পরাভূত করিলে, মহাদেব স্বয়ং যুদ্ধার্থে আই- 
সেন। সদাশিবকে সনর্শন করিবামাত্র রাজকুমারীর তৃতীয় 
পয়োঁধরটি অন্তহিত হইলে ভোলানাথকে ভাকীপতি জানির। 
রাজকুমারী লজ্জায় অধোমুখী হইলেন। মহাদেব তাহার লজ্জার 
কারণ অবগত হুইয়! আগামী সৌমবারে মধুরাপুরীতে তীহার” 
পাণিগ্রহণ করিতে প্রতিক্রত হন । রাজকুমারী শ্বরাজা প্রত্যা- 
বর্তন করেন। মহাদেব নির্ধারিত দিবসে বুদ্ধা বিষু সমভি- 
ব্যাহারে মধুরাপুরীতে আসিফ! তাঁহাকে বিবাহ করেন ও ন্ুন্দর- 


মঞ্ধুরাপুরী। ১৫১. 


পাও্য নাম গ্রহণকরিয়া রাজ শাসন করেন । বিবাহের বিব- 
র্ণা্দি অনেকটা কুমারসম্ভবের হর-পার্বতীর বিবাহের সদৃশ । 

রাজাৰলী গ্রস্থোক্ত কবণি নামক রাজকুমারীর বিবরণে জান 
যাগ, উক্ত রাজকুমারীর তিন স্তন ছিল। ঈশ্বর তাহার পূজায় 
সন্তৃষ্ট হইয়। তাহাকে বর দেন যে, আপন ভর্তার প্রথম সন্দর্শনে 
অতিরিক্ত পয়োধর অন্তহিত হইবে। পরে রাজকুমার বিজয় 
সিংহল জয় করিয়া! উক্ত রাঁজকুমারীকে সন্দর্শন করিবামাত্র তাহার 
অতিরিক্ত শুনটি অন্তঠিত হইলে তাহাকে বিবাহ করেন । মহা- 
বংশ ন।মক পালিগ্রন্থে দেখা ধায়, ভগবান বুদ্ধদেবের তিরো- 
ভাবের দিন কুমারবিজ্গর ৭ শত সঙ্গীশ্র সহিত অর্বপোতে সিংহলে 
আনিয়া উপস্থিত হয়েন ও সিংহল জয় করিয়া আপন রাজ্য 
স্থাপনানস্তর কোন পাগ্যরাজকন্থার পাণিগ্রহণ পূর্বক তমুনহ 
নামক স্থানে ৩৮ বৎসর রাঁজত্ব করেন । উপরি উক্ত বিবরণে 
উইলসন সাহেব মনে করেন স্থলপুরাণে রাজ! বিঞরকে স্বন্দর- 
রূপে কথিত হইয়াছে ও তিনি রাজকুমারী থতাথটকয়ের 
পাণিগ্রহণ করিয়া মধুরাপুরীতে রাজ্য করিয়াছিলেন । 

অষ্টন রাজ! বিক্রনপাঞণ্যের রাজত্বকালে কাঞ্ধীপুরে চোল 
রাজ ক্ষপণক মতাবলম্বী ছিলেন, মধুরাপুরী জয়াভিলাষে চোল 
রাজা এক বজ্ত করেন; সেই বজ্ঞ হইতে এক ভয়ঙ্কর হস্তী উৎপন্ন 
হয়। উক্ত হস্তী মধুরাপুরীর নন্গিকটে আপিলে স্থন্দরলিঙ্গ স্বয়ং 
ভীর দ্বারা তাহাকে ঘধ করেন, তখন উক্ত হস্তীর শরীর পর্ধতা- 
কারে পরিণত হইয়া গেল। 


১৫২ তীর্ঘদর্শন'। 


মধুরাপুরীর পুর্ব্ব উত্তর ৫ মাইল দুরে হস্তীমলয় (তামিল 
নাম সাটনমাল) নামে একটি ছোট পাহাড় আছে, উহা লঞ্চে 
২ মাইল প্রান্তে ১৩০০. ফুট, উদ্ধে ২৫০ ফুট দূৰ হইতে দেখিতে 
একটি প্রকাণ্ড হুস্তী মদৃশ, এ স্থানে কোল রাজার সহিত পাণ্য 
রাজার যুদ্ধ হইপ্লা থাকিবে ও কোল রাজার হস্তী নিহত হইলে 
রাজা পরাভূত হইয়া! প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকিবেন । 

কাঞ্চীপুরের বিবরণে দেখা গিয়াছে তথায় ৰদ্ধদিগের রাজ- 
ধানী ছিল। অমরকোষে ক্ষপণকদ্িগকে বৌদ্ধ বলা হইয়াছে । 

একাদশ পাণগ্যরাজার নাম অনস্ত গুণ, ইহার বাজ্াযকালে 
ক্ষপণকের মধুরাপুরী আক্ষমণ করিতে আইাসে, এবারও 
তাহারা যজ্ঞ করেন সেই বজ্ঞ হইতে এক ভয়ঙ্কর সর্প উৎপন্ন 
হয়। সেই সর্প অধুরাপুরীর দিকে আদিতে থাকে, মহারাজ 
অনন্তগুণ ভঙ্ল দ্বারা সেই সর্পকে নিহত করিলে উহার শরীর 
পব্ধতাক[বে পরিণত হয়, অদ্যা।প তাহা পাশ্বুমলর১ অর্থাৎ 
সর্প পাহাড় নামে অভিহিত হইতেছে। 

ক্ষপণক মনাবলন্বীরা পরাহত হইলে পম্চাঁৎ পদ না হইয়। 
পুনরায় যজ্ঞ করিলে এক ভয়ঙ্কর গাভী উৎপন্ন হয়। তাহার! 
মনে করিল গাভী গিয়া দেশ আক্রমণ করিলে রাজা হিন্দু হই 
গাভী ৰধ করিতে পারিবে না। তখন তাহার! নিশ্চিত ভাবে 
উক্ত গাভীকে মধুরাপুরী আভমুখে অগ্রর হইতে কহিল। 
রাজ! 'অনন্তগ্তণ উক্ত বিষয় জানিভে পারিরা ভগবান সুন্দর 


শম্পা পপ িপ সাদি 





শপে পলা আপা (৮ পাশ তলা৮। পিপিপি পাশপাশি পিপাসা শল ০ পা শপ ০৮০০৮ পাপা পগিউল-৮ কক পরল, -৩ পপ 


(৯) পাশ্ু তামিল কথা অর্থ সপ। 
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লিঙ্গের সাহাবয প্রার্থনা করিলে» হুন্দরলিঙ্গ সদয় হইরা আপন 
ভৃত্য নন্দীকে অন্ুজ্ঞা দেন যে, আপন শরীর বুদ্ধি করিয়া উল্ত 
ণাভীকে ম্ববশে আনয়ন কর। নন্দী, আজ্ঞান্ুসারে আপন 
শরীর বৃদ্ধি করিয়া সুন্দর মুত্তি ধারণ পৃর্্ষক গাভীর সম্বুথে 
আলিলে গাভী বিজাতাঁর উত্তেজনার আতিশষ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত 
হইয়া ভূশায়ী হইল, তাঁহার শরীর পর্বতে পরিণত হইয়া! পশ্ত- 
মলয়, অর্থাৎ গাতী-পাহাড় নামে অভিহিত হইয়াছে । এই 
পাহাড় মধুরাপুরী হইতে ৩ মাইল দূরে বিদ্যমান আছে, নন্দীও 
ক্রয়পতাক! স্বরূপ আগন বৃহৎ শরীর পর্বতাকারে পরিণত 
করিযাছিল। এই পাহাড় ক্বন্ধাচল নামে অভিহিত হইতেছে । 
ইহা! সধুরাপুবীর ৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিতি করিতেছে । ইহা 
পাঁচ শত ফুট উচ্চ হইবে, উক্ত পাহাড়ে এক মুসলমান মহা- 
পুরুষের কবর থাকার অনেকেই ইহ! দেখিতে আইসেন। 
পূর্বোক্ত ক্ষপণকেরা কোথ! হইতে আসিষাছিল স্থলপুরাণে 
তাহার বিবরণ কিছুই নাই, পণুমলর ও স্ন্ধমলগ্ন মধুরাপুরীর 
দক্ষিণদিকে অবস্থিত, ইহাতে কি আমরা মনে করিতে পারি ন। 
থে, সিংহলের বৌদ্ধ রাজ স্বটসন্যে মধুরা! আক্রমণ করিতে 
আইদে ও উপরোক্ত তিনপাহাড়ের নিকটে পরাজয় হইয়া 
পলাইতে ৰাধ্য হয়। এই রাজার রাজত্বকালে শ্রীরামচন্ত্র (স্থল- 
পুরাণের মতে) মধুরাপুরীতে আসিয়াছিলেন । নেলসন্* সাহেব 


কা শশী 


(১) পশু অর্থে গাভী (তামিল ।) 
(২) 1) 91800. 
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মনে করেন অন্ত পুরাণ হইতেন্্রীরামচন্দ্রের বিষয় স্থলপুরাণে 
প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে মাত্র । 

দ্বাদশ রাজার নাম কুলভূষণ। এই রাজার রাজত্বকালে 
চেদিদেশীয় কিরাতরাজ মধুরাপুরী আক্রমণ করিতে আইসেন, 
কিন্ত কিরাতরাজ সিংহ কর্তৃক নিহত হয়ঃ কিরাত রাজার নাম 
না থাকাক্ম বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। 

কুলভূষণ ৰাঁক্ষণদিগকে সম্মান করিতেন না, অর্থাভাবে 
তাহাদের কষ্ট হইয়াছিল । এমন কি, অন্নের কারণ তীহাদিগকে 
থাটিতে হইয়াছিল, তাহাতে নিত্য হোম ও বেদাধ্যয়ন বন্ধ ভইয়। 
বায়; দেশে অনাবৃষ্টি হর, জুর্ভিক্ষে লোক কষ্ট পাইয়া যখন রাজ্য 
ছাড়িরা দেশাস্তরে যাইতে থাকে,তখন রাজার চৈতন্ত হইয়াছিল | 
রাজা সুন্দরলিঙ্গের শরণাপন্ন হইলে তাহার আদেশে ৰাহ্গণদ্দিগকে 
প্রভূত ধন দিয়! সন্তষ্ট করিলেন, তাহারা পুর্্ববৎ হোম করিতে 
প্রবৃস্ত হইলে প্রচুর বৃষ্টি হইল ও দেশে পুনরায় ভক্ষদ্রব্য জন্মিল । 
সেই সময় কাধ্ধীপুরে চোলরাজ। শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন) 
পাণ্যরাজার সহিত তাহার মনোমালিন্য ছিল; ক্রমে বন্ধুত্বে পর্রি- 
ণন্ত হইলে পাণ্যরাজা! চোলরাজকুমারীর কর প্রার্থন! করিলে 
কন্তা-সম্প্রদাঁন করিতে স্বীকৃত হন; ইতিমধ্যে পাও্যরাজার কনিষ্ঠ 
গোপনে কাঁ্চীপুরে যাইয়া রাঁজকন্তাকে বিবাহ করেন। চোল- 
রাজা জামাতার পরামর্শে মধুরাপুরী আক্রমণ করিতে আইসেন 
কিন্ত পাত্যরাজ কর্তৃক পরাজিত ও বন্দী হয়েন। পরে সুন্দর- 
(লঙ্গের আদেশে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন | 
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উনবিংশ পাণ্যরাজার, নাম সুন্দরেশ্বর-পদ্শেখর ; এই 
রাজার রাজত্বকার্লে চোলরাজা যধুরাপুরী আক্রমণ করিতে 
আইসেন। দুর্গের সম্মুথে এক তুমুল খুদ্ধ হয়, তাহাতে পাণ্ড- 
বাজ৷ পরাভূত হইয়া দুর্গীভাস্তরে প্রবেশ করিতে বাধা হন। 
তখন চোলব্রাজ তাহার অনুসরণ করিতে করিতে প্রিথায় 
পড়িয়া! মানবলীল। সম্বরণ করিলে, পাগ্ডারাজ তাহার বাহি- 
নীকে পরাজয় করেন । উপরোক্ত চোলরাজ কোন্‌ দেশের রাজ। 
ছিলেন, তাহ! জানিবার উপায় নাই। 

বিংশ পাগ্যরাজার নাম বরগুণ। ইনি মুগয়া হইতে রাতে 
ফিরিয়া আসিবার সময় পথিমধ্যে ঘোড়া সহিতে এক ৰাক্ষণের 
উপর পড়েন, তাহাতে সেই ৰাক্ধণ পঞ্চত্ব পায়। তিনি এইরূপে 
বন্গহত্য! পাপে লিপ্ত হয়েন । সেই সময় চোলরান্গ মধুরাপুরী 
আক্রমণ চেষ্টায় ছিলেন ';*লুন্দরলিঙ্জের আদেশে পাণ্যরাজ 
স্বসৈন্যে চোলরাজ্যে প্রবেশ করিয়া ম্ধ্যার্জুন পর্য্যন্ত চোল 
রাজার অনুসরণ করেন ও মধ্যাজ্ঘুনের দেবালয়ে বাইয়। পাঁপ 
হইতে মুক্ত হয়েন। মধ্যাজ্ভন কুস্ভঘোণ হইতে ৫ মাইল দূরে 
স্থিত। মহধি অগন্ত্য বলিয়াছেন যে, মধ্যাজ্জুন একটি প্রত 
পুণাস্থান, তদ্দশনেও ৰুক্গহত্যাদি পাপ বিনষ্ট হয়ঃ সেই কারণে 
সুন্দরলিঙ্গ রাজাকে তথায় যাইতে আদেশ দেন । 

সপ্তচত্বারিংশৎ পাগ্ডারাজার নাম বংশশেগর। কথিত 
আছে যে, জলপ্লাবনে মধুরাপুরী ধ্বংদ হইলে ইনি নুতন করিয়া 
মধুরাপুরী নির্মাণ করেন । তাহার রাজত্বকালে বিক্রম নামে 
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কোন চোলরাজ মধুর! আক্রমণ বরিরাছিল, কিন্তু পরাভৃত 
হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ডন সাহেবের: 
চোলরাজাদ্দিগের বংশাবলীর তাল্লিকাতে বিক্রমচোলের নাম 
পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ৮২৭ খৃঃ বিক্রমচোল মানবলীল। 
সম্বরণ করেন। নেলসন্‌ সাহেবের মতে গুলপুরাণোক্ত বিক্রম 
চোল ইনিই হইবেন । বংশশ্খরের সময়ে ৪৮টি তামিল পঙ্ডিত 
বাজসভায় থাকিতেন । 
অষ্টচত্বারিংশং পাগারাঞ্জার নাম বংশচুড়ামণি। ইনি দেব- 
সেবার নিমিত্ত চম্পকফুলের বাগান নিন্মীণ করেন বলিয়। চম্পক 
নামে অভিহিত হইতেন। ইহার রাজত্বকালে তামিল ব্যাকরণ- 
কার লঙ্কির এবং কবিল ও বন নামক কবিদ্বয় বিদ্যমান ছিলেন। 
,ত্রিষষ্টিতম পাও্যরাঁজার নাম কুলেশ, তাহার রাজসভায় 
মধ্যারণোশ্বর নামে কোন পণ্ডিত জাঁসিলে প্রথমে সন্ভাস্থ তামিল 
পণ্ডিতদিগের ষড়যন্ত্রে তিনি সন্মান প্রাপ্ত হয়েন না, পরে 
সক্ধোচ্চ স্থান পান, নেলসন সাহেব অনুমান করেন স্থল- 
পুরাণোক্ত মধ্যারণ্যেশ্বর পরিচারিণী-গর্ডোন্ভুত তিরুবলপুবুর তিন্ন 
অন্য কেহ নহে। 
পঞ্চয্টি পাগ্যরাজার নাম জগন্নাথ । তাহার রাজত্বক'লে 
মাণিক্য-বাসক নামে বুদ্ধ মন্ত্রী চিদম্বরে সভাপতীশ্বর বা চিদ্- 
হরেশ্বর মহাদেবের পূজা করিয়! সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ- 
পৃর্র্বক চিদম্বরের পশ্চিমদিকে তিল্লীবন নামক নিভৃত শ্কানে 


(১) 217 109,550), 
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ঈশ্বরচিস্তায় সমমনু অতিধাহ্কিত করিতে থাকেন। বোদ্ধধশ্ম 
প্রচারকেরা কোন ছ্বীপ হইতে তিল্লী নামক তিন হাজার 
বান্ষণদিগের সহিত ধর বিষয়ে বাদানুবাদ করিলে তিল্লী ৰাগ্গ- 
ণেরা বেগতিক দেখিয়। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে) ঈশবর বুদ্ধ 
মন্ত্রী মাণিক্যবাচককে নিভৃত তিল্লীবন হইতে আনিতে মাদশ 
দেন। বৃদ্ধ মন্ত্রীবর বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া 
শান্্রীয়বাক্য উদ্ধত করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেন। িন্দু 
ঈশ্বর, লিঙগরহিত, স্বয়ং আদান্তশৃন্ত হইলেও স্থষ্টির আদি ও অনস্থ 
পরমপুরুষ, সকল দেহপুরে অর্থাৎ সাঞ্ষিম্বরূপ বিদামান রাহি- 
যাছেন। তদনন্তন বিভূতি হস্তে করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, 
ঈশ্বর এই বিভততস€ূশ শুভ্র ও ম্বরং বিভু। বৌদ্ধ পঙিতের। 
তাহার কুটতর্কে পরাভূত হইল । কাক্চীপুরের বৌদ্ধ চোলরাজ 
এ সংবাদ পাইয়া! অসন্তুষ্ট হইলেন । উক্ত রাজার এক বধিরকন্তা। 
ছিল, রাজ! তাহাকে লই চিদন্বরে আসিলেন। বুদ্ধ মন্ত্রী 
মাণিক্যবাচকের সম্মুখীন হুইয়! শপথ করিলেন, যদি মন্ত্রীবর 
তাহার কন্যার বধিরত্ব দূর করিতে পারেন, তবে তিনি (রাজ ) 
স্বমতত্যাগ করিয়। শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত হইবেন। মন্ত্রী ও ভগবানের 
ধ্যান কখিয়া রাজকুমারীর লঙাটে বিভূৃ্তি ভ্রক্ষণ করিবামাত্ত 
তাহার বধিরতা দূর হইল । রাজা! পুর্ব প্রতিদ্তান্থসারে শৈবমঙ্ত্ে 
দীক্ষিত হইলেন, যে সকল ৰৌদ্ের। বিচারে পরাভূত হইরা 
শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে সম্মত হয় নাই, তাহারা নিধন প্রাপ্ত 
হয়) ৰৌদ্ধেরা কাঞ্চীপূর হইতে স্থানান্তর প্রস্থান করে। 
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বোধ হুর, এই সময় হইতে শৈবের! কাক্চীপুরে প্রাধান্ত লাভ 
করিয়াছিল । চোলরাঁজার নাম নাই তাহার সময় নিরূপণ 
করিবারও উপায় নাই।, 

স্থলপুরাণোক্ত শেষ কিংবা চতুঃসপ্ুতি (৭8) রাজার নাম 
কুক্জ। ইনি বণিতেশ্বরী নামে চোলরাজ-কন্তার পাণিগ্রহণ 
করেন ও কুলবন্ধন নামে চৌলরাজ-মন্ত্রীকে আপন শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী 
পদে নিয়োজিত করেন। কিছু সময় পরে স্বমত পরিত্যাগ 
করিয়া ক্ষপণক মতে দীক্ষিত হন ও আপন প্রজাবর্গকে সেই 
মতে দীক্ষিত করিবার জন্ত কঠিন নিয়ম প্রচার করেন ; কেহই 
প্রকান্তে মহাদেবের পুজা কনিতে সাহমী হইত না) এমন কি, 
পাটরাণী ও বুদ্ধনন্ত্রী অতি গোপনে সুন্নরলিঙ্গের পুজা করি- 
তেনও রাণী শুনিলেন ৰ্ধপুরে জ্ঞান-সন্বন্ধমুত্তি নামে কোন 
শৈব জ্ঞানী অদ্ভুত কাধ্য করিতে সমর্থ । তাহাকে মধুরাপুরীতে 
আনাইবার কারণ কৃতসঙ্ষপ্ন হইয়া গোপনে দুত ছারা পত্র 
পাঠান) পত্রের উদ্দেশ্ত জানিশ! ১৬ হাজার শিষ্যের সহিত তিনি 
মধুরাপুরীতে আদিয়া উপস্থিত -হন। ক্ষপণকেরা তাহার আগমন 
বার্তা জানিতে পারিয়া তাহার নির্দিষ্ট বাসস্থনে অগ্রিপ্রদান 
করিলে, জ্ঞান-সন্বন্ধমূত্তির প্রভাবে অগ্নি প্রজ্জালত না হইয়া 
ধূমাকারে পরিণত হইয়া! বাষু সহবোগে ক্রমে রাজবাটী আচ্ছন্ন 
করিয়। রাজার শরীর আবৃত কারল, তাহাতে রাজার গাত্র দা 
ও বিষম জ্বর উপস্থিত হইল। ক্ষপণকপগ্ডিতেরা নানাপ্রকার মন্ত 
প্রয়োগ করিলেও রাজার কষ্টের লাঘব হইল না| তখন পাট- 
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লাণী জ্ঞানীকে ঢাকাইয়া? অধননিবার প্রস্তাব করেন। রাজা 
অনিচ্ছাসত্বেও অনন্যোপার হইয়া জ্ঞাম-সম্বন্ধমূর্তিকে ডাকাহতে 
বাধ্য হয়েন। তিনি বিভূতি হস্তে অৃসিয়। মন্ত্র উচ্চারণ করিতে 
করিতে রাজার শরীরে বিভূতি অরক্ষণ করিবাঁমাত্র তাহার শরীর 
হইতে জর এবং জালা অপসারিত হুইল ও তভীছার পু্টদেশ 
হইতে কুক্সত্ব সঙ্গে সঙ্গে অন্তহিত হইলে তিনি স্থন্নর বপু ধারণ 
করিলেন । তামিল গ্রন্থে কুণপাপ্ডা১ অর্থাৎ কফুক্সপাণ্ডা নামে 
অভিহিত হইতেন। এখন হইতে সুন্দরপাণ্ডা নামে অভিহিত 
হইলেন। 

রাজা এইরূপে জ্ঞান-সন্বন্ধমূর্ঠি দ্বারা কুজত্ব ও জরজ্বাল! 
হইতে পারত্রাণ পাইয়া শৈবমন্ত্র গ্রহণপুব্বক সমস্ত ক্ষপণক 
গণ্ডিতদ্দিগকে ডাকাইয়া কহিলেন যে, তাহাদিগকে শিবমঙ্ছে 
দীক্ষিত হইতে হইবে। তাহার। বেগতিক দেখিয়া ভাগ্য পরীক্ষা 
করার উদ্দেশে প্রস্তাব করিল যে, আগস্তক এবং তাহ'দের স্ব স্ব 
সতের মন্ত্র তালপত্রে লিখিত হইলে অগ্নিতে প্রদত্ত হউক) 
যাহার মন্ত্র অগ্রিতে ভন্মপাৎ হইবে না তাহারই মত সত্য বলিয়া 
স্তির হইবে, তখন উভয় পক্ষের মন্ত্র তাঁলপত্রে লেখা হইলে 
অগ্রিতে প্রদান করির। পরীক্ষা হইল শিবমন্ত্রপত্র ব্যতীত অপর 
তালপত্র লিখিত স্তর ভ্মীভূত হইয়া যায়। ক্ষপণকের! পুনরায় 
প্রস্তাব করিলযে, স্বস্ব মতের মন্ত্র তালপত্রে লিখিয়া নদীৰ 
আতে ছাড়ি! দেওয়া হউক, যে মতের মন্ত্র-পত্র উর্ধগামী হইবে 
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* (১) ক্ষপণফ বা ক্ষপণ অর্থ বৌদ্ধ সঙ্ক।নী। 
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সেই মত সত্য বলিয়া! প্তিরীরুত হইবে। তখন সেইরূপই কর! 
হইলে, জ্ঞানসন্বন্ধমুত্তির লিখিত পত্র উদ্ধগারী ও অপর সকল 
অধোগামী হইয়াছিল। ক্ষপণকেরা উভয় প্রস্তাবে পরাজিত 
হইয়া! শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে অসম্মত হইলে রাজার আদেশে 
নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল । এটা কিছু গৌরবের কথা নহে । 

জ্ঞান-সন্বন্ধমূর্তির মন্ত্রপত্র উদ্ধগামী হইয়া মধুরাঁপুরী হইতে 
দশ মাইল দুরে বিন্ববনে যাইয়। স্থগিত হয় এবং সেই বিশ্ববনে 
এক লিঙ্গ পাওয়া যায়। মহাদেব ৰাক্ষণবেশে জ্ঞানসন্বন্ধ মৃত্তিকে 
আশীর্ধাদ করিম! ক্ষপণ মত ধ্বংস করিয়া স্বশিষো দিখ্বিজনন 
করিবার কারণ যাত্রা! করিত আদেশ দেন ও রাজাকে সেই 
লিঙ্গের উপর দেবালয় নির্মাণ ও জ্ঞানসম্বন্ধ মুত্তির মঠ তৈয়ার 
করিয়! দিবার কারণ আদেশ করেন । রাজাও তথায় মন্দির'দি 
নিন্মাণ করিয়। উক্ত স্থানকে পত্রিকা পুর নামে অভিহিত করেন। 
্ স্থানে অদ্যাপি জ্ঞানসধ্বন্ধমৃণ্তির শিষ্য পরম্পরায় মঠাধিকারী 
বর্তমান রহিয়াছে, স্থলপুরাণোক্ত এই শেষ ঘটন।। 

এক্ষণে এই পাগ্যবংশীয় মধুরাপুরীর সুন্দরের সময় নির্ধারণ 
করিবার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়! আবশ্যক । মধুরাপুরীর পশ্চিম 
দক্ষিণ কোণে তিকুগ্পরক্বর্ণণ নামক স্থানে সুন্দরপাপ্ড্যেশ্বর মহা- 
দেবের মন্দিরে পূর্বোক্ত স্ন্দরপাণ্ড রাঙ্জীর এক স্ুৰ্হৎ্ অসু- 
শাসন খোদিত আছে। নেলষন্‌ সাহেব উক্ত অন্ুশাসনের অনু- 
বাদ করিয়াছেন, তাহার মর্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
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(ক) যিনি কাবেরী*নাঁটর নিকট শার্দুলধ্বজ রাজাকে জয় 
করিয়া কন্ঠ! কুমারী হইতে কাবেরী পর্য্যস্ত একাধিপত্য বিস্তার 
করিয়। পাণ্যদিগের মীনধ্বজ উভ্ডীন,করেন, তঞ্জাবুর ও উরা- 
ঘুর ভশ্মসাৎ করেন ইত্যাদি । 

(খ) ধিনি চোলরাজাকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়! 
দিনা আফ্লিরত্তলৈ, মণ্ডপে শাস্তান্ুসারে অভিষেকানস্তর শাসন 
কার্য গ্রহণ করেন 
বিনি চিদশ্বরে আসিয়া জয় পতাকা বিস্তারপুর্বক দেবালয়ের 
অভ্যন্তরে কনকসভায় ঈশ্বরীর সম্মুখে নটেশরাজকে নৃত্য করিতে 
দেখেন) ইত্যাদি । 

(গ) “পলাঘ়িত চোলরাজপুল্র করিকাল চোলের সহিত 
আসিয়া আত্মসমর্পণ করিলে, মিনি উক্ত পুত্রকে চোলগাজ্ো 
অভিষিক্ত করেন” ইত্যাদি 

(ঘ) “বাহার পাটরাণী মঙ্গেইক্কারসি সঙ্গে সর্বদাই থাকেন” 
ইত্যাদি! 

ডনন২ সাহেবের ও টেলারৎ সাহেবের মতে বীরকোল 
বায় চিদম্বরের কনকসভ।1 নির্মাণ করেন । 


চস আপ ৮ 
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ডাক্তার বার্ণেল সাহেব বীর চোলন্লাজের ব্াজ্যকাল ১০৬৯- 
১১১৩ খৃঃ স্থির করিয়াছেন । তিনি ১০৮০ খৃঃ তঞ্জাবুরের বদ্ধী- 
শ্বরের মন্দিরের দেবত্র বিষয়ে যে অনুশাসন দিষাছিলেন তাহাতে 
আমরা স্থির করিতে পারি ১০৬৬-৮০ খুঃ মধ্যে পুর্রবোস্ত কনক 
সভার নির্মীণকাধ্য শেষ হইয়া থাকিবে । ৃ 

স্থলপুরাণে শুন্দরপাণ্য রাজার পাটরাণী বনিতেশ্বরী নামে 
অভিহিত হইয়াছে ) কিন্তু পূর্বোক্ত তামিল অন্ুশাসনে তাহাকে 
মঙ্গেইকারসি বলা হইয়াছে, উভয় নামেরই অর্থ এক ব' একার্থ 
বাঁচক অর্থাৎ স্ত্রীদিগের ঈশ্বরী বা প্রধান! 

উইলপন+ সাহেব বলেন,কুন্পাণ্যের স্ত্রী মঙ্গেইকারসি করি- 
কাল চোলের কন্তা। 

রামান্ুজীচার্য্যের জীবনীতে দেখা গিরাছে করিকাল 
চোলরাজার ভয়ে আচার্য্য শ্রীরঙ্গম হইতে পলাইতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। 

টেলার সাহেব দেখাইয়াছেন উরাঁধুর বালি বৃষ্টিতে ধ্বংস 
হইলে চোলরাজদিগের রাজধানী কুস্তঘোণঘে উঠিয়া যায়। 
অপর একটি হস্তলিপিতে দেখ! ধায় করিকাল কোল কুস্তঘোণষে 
কোন পাণ্যরাজার নিকট হইতে শাসনকাত্যের সনন্দ পান। 
স্বন্দরপাঞ্যের অনুশাসন অনুসারে তিনি উরাষুর পোড়াইয়। দেন 
ও পলাফ়িত চোলবাঁজপুক্রক্ষে চোলরাজ্যে অভিষিক্ত করেন । 


শর এন 
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অতএব এক্ষণে আমর! *একপ্রকার স্থির বলিতে পারি যে, 
গন্দরপাগ্যুরাজা' উরাঘুর ধ্বংস করেন এবং করিকাঁল চোলকে 
কুম্তঘোণমের শাসন কার্যে নিযুক্ত করেন। করিকাল চোল 
বনিতেশ্বরী নাম়ী আপন কন্তাকে সুন্দরপাপণ্যরাজকে অর্পণ 
করেন । 
স্রনারপাণ্তা করিকাল কোঁলকে কুস্তঘোণমের শাসনকর্ত। 
পদে নিযুক্ত করিয়া চিদম্থরেবু দেব দর্শন করিতে আসিয়া কোল- 
রাজদ্িগের পূর্ব মন্ত্রীকে আপন মন্ত্রীত্বে বরণ করিয়] থাকিবেন। 
তথা ভইতে প্রতাাবঞন করিয়া কোন কারণবশতঃ স্বমত ত্যাগ 
রির। ক্ষপণ মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। অতএব সুন্দরপাণ্ডা 
করিকাল রাজার সমনাময়িক, ইনি খুঃ একাদশ শতাব্দীর মধ্য- 
ভাগে বর্তমান ছিলেন ইহা স্থির করা যাইতে পারে। 
সন্দর্পাণ্ডের সময় হইতে ১১৭৩ খুঃ পর্য্যস্ত মধুরাপুরীর 
কোন বিবরণ পাওয়া যায় না । নেলসপন্‌ সাহেব অন্থমান করেন 
সম্ভবতঃ ১১০০ শত খৃঃ মুসলমানেরা মধুরাপুরী জয় করিলে 
ম্ধুরাপুরীতে হিন্দুরাজবংশ ধ্বংস পায়। | 
মহাবংশ, রত্ভাকরী ও রাজাঁবলী নামক তিনখানি সিংহল- 
বাসিদিগের ইতিবৃত্তের আপহেম১ সাহেবকৃত অনুবাদে জান! যায়) 
১১৫৩ খৃঃ পরাক্রমবাহু সিংহলরাজ্যের অভিষিক্ত হন। ১১৭৩ থৃঃ 
মধুরাপুরী জয় করিবার অভিগ্রায়ে যুদ্ধের আয়োজন করেন। 
তাহার বাহিনী যৎকালে জন্থদ্বীপে অবতরণ করিতে থাকে তখন 
(১) 8, 070৮9, 





১৬৪ তীর্ঘদর্শন 


বিপক্ষের তীর ছুড়িস়্াছিল। ঘাঁহাহ্ৃউক পরে €টা যুদ্ধের পর 
রামেশ্বরদ্বীপ দখল করেন । তদনস্তর পুনরায় ১০টি যুদ্ধের পর 
এক হাজার তামিলদিগকে বন্দী করিয়া সিংহলে লইয়া যান। 
মধুরাপুরীর রাজ। কুলশেখরপাপ্ত্য প্রতিশোধ লইবান্ নিমিত্ত 
সিংহল আক্রমণ করেন। তিনি প্রথম যুদ্ধে পরাভূত হইয়! এক 
হুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই দুর্গ পরাক্রম-বানু দখল করিলে 
কুলশেখর পলাইয়া আদেন । পুনরাযু সেন। সংগ্রহ করি সিংহল 
আক্রমণ করিতে যান, এবারে ও পরাজিত হন এবং পরাক্রম- 
ৰাছ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ জন্ৃদ্ধীপ পর্যাস্ত আইসেন, উর 
পক্ষে আরও কয়েকটি যুদ্ধের পর কুলশেখর পরাভূন হইয়া 
অনন্ঠোপায়ে আপন অনি ত্যাগ করিয়া পরাজয় স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইলে পরাক্রম-ৰাহু পাণ্যরাজ্য আপন শাসন 
ভুক্ত করিয়া কুলশেখরের পুত্র বীরশেখরকে শাসনকর্তী নিযুক্ত 
করেন। 

নেলসন্‌ মাহেব অনুমণন কারন যে, এই কুলশেখরের অপর 
নাম মীনকেতন হইবে ও কুণ বা সুন্দরপাণ্ডয হইতে অধস্তন 
দ্রশম রাঁজ। হইবে। 

উইলকীন্ন সাহেবের মতে ১২৫২ খৃঃ মধুষাপুরীর পাণ্ড 
রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র বুতেপাণ্য কনাড়া আক্রমণ করিয়া মধুর! 
রা্জ্যতৃক্ত করিক্াছিলেন। এ ঘটন1 সত্য হইলে. উক্ত সময়ে 
মধুরাপুরীতে পাগ্যরাজা ছিল বলিয়! প্রতীয়মীন হয়। 

মধুরাপুরীতে কাজীমার নামক স্বাটে কাজীদিগের নিকট ৰে 


মধুরাপুরী। ১৬৫ 
বংশাবলীর বিবরণ আছে গ্ভাহঃ্তে অবগত হওয়া যায়, ১২৯০ খুঃ 
সময় হজুরাৎ সুলতান আলী উদ্দীন সাহেব মধুরাপুরী জয় 
করেন। তাহার সম্তে সৈয়াদ তাহজ উদ্দীন সাহের নামে কাজী 
আইসে ও সেই ব্যক্তি মধুরাপুরীতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত 
কাটায় তাহার বংশধরের! পুর্কোক্ত কাজী বলিয়া সিভি 
হইতেছে। 

১৩২৪ খৃঃমালেক নায়েক কাঁফুর মধুরাপুরী আক্রমণ পুক্ুক 
পরাক্রম নামক হিন্দ রাজাকে গূরীকৃত করিয়া উহ! আপন 
শাননে আনেন । স্বয়ং তথায় কিছু দিন থাকিয়। পরে প্রতিনিধি 
রাখিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেম। মুমলমান্‌ শাসনকর্তীরা 
১৩৭২ খৃঃ পধ্যন্ত মধুরাপুতী শাসন করিরাছিল। মধুরাপুরীর 
ৰহৎ প্রাচীর ও স্ন্দরেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখের প্রাচীর ও 
গোপুর তাঙ্গিয়া দিয়াছিল'। ভাহ।দের শাসন কালে হিন্দু- 
দিগের উপর বড়ই অত্যাচার হইয়াছিল। এমন কি, ছুই জনে 
রাজপথে দাড়াইরা কথা কহিতে কিম্বা কেহ অপরের ছুঃখে 
চঃথ প্রকাশ করিতে পারিত না। ৰাঁঙ্ধণের! প্রকাশ্তভাবে 
মাগ ষজ্ত করিতে পাইত না, ক্রমে অত্যাচার গুরুতর হইয়া 
উঠিল। এই সংবাদ বিজন্নগররের রাজার কর্ণগোচর হয় । রাজ। 
মধুরাপুরীর হিন্দুদিগের কণ্টের কথ গুনিয়! ত্বাহা! দুর করিবার 
নিমিত্ত আপন সেনানায়ক কম্পায়ন উদৈয়ারকে পাঠান। তিনি 
মধুরাপুরীতে আসিয়। মুনলমান্‌ শাসনকর্তীকে পরাভূত ও তুরী- 
কত করিয়া দিয়া মধুরাপুরীতে হিন্দু সাত্ত্রাজ্য পুনঃস্থাপন করেন।: 

১৫ 


১৬৬ তীর্ঘদর্শন। 


তথায় কিছুকাল থাকিয়া তিনি বিশেষ দক্ষতার!সহিত রাজকার্ধ্য 
পর্যযালোচন1 করেন । সকলেই তাহার শাসনে সন্তষ্ট হন, তাহার 
রাজ্য গ্রহণ করিবার অবাঘহিত পরেই মধুর প্রদেশে পর্ধ 
স্থানেই শৈব ও বিঞ্চু মন্দিরে পুর্ব দেব সেবার কার্য চলিতে 
আরম্ভ হয়। মুসলমানের! পলায়ন করিলে সুন্বরলিঙ্গের মন্দি- 
রের দ্বার খুলিবার দময় নিরূপিত করিয়া ৰাক্গণের! কম্পায়ন 
উ্দয়ারকে আমন্ত্রণ করিয়া কহেন, দর! খুলিবার সমর 
তাহাকে উপস্থিত থাকিতে হইবে । নিয়মিত সময়ে তিনি উপ- 
স্তিত হইলে ৰান্গণের। দরজা খুলিলে তিনি মুলস্থানের সান্্ীকটে 
আসিয়া দেখিলেন) ৮ বৎসর পুর্রে দরজা বন্ধ হইবার সমর 
যেযেসামগ্রী যেবে অবস্থায় রাখ! হইয়াছিল অদ্যাপি মেই 
অবস্থাতেই আছে, কিছুই বিকৃত হয় নাই। দরজা ৰদ্ধ হইবার 
দিবস যে দীপ আলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, দরজা খুলিবার 
দিবস সেই দীপ সেই ভাবে জলিতেছিল ; সেই দিবস চন্দন, 
পুষ্প, মাল! ও অলঙ্কারাদি বিগ্রহের সম্মুখে যেরূপভাবে রাখা 
হইয়াছিল তখনও তাহা! সেইভাবে ছিল কিছুই বিকৃত হয় 
নাই । অষ্ট চত্বারিংশৎ বৎসরে ও পুষ্প চন্দন বিকৃত হয় নাই ও 
প্রদীপ ততকাল পর্ধ্যস্ত জলিয়! নির্ববাণ হয় নাই। এই অলৌ- 
কিক ব্যাপার দর্শনে কম্পায়ন উদৈয়ার ও অপর সাধারণে 
সাতিশয় আনন্দিত ও বিশ্ময়্াপন্ন হইলেন, এই সংবাদ ক্রমে 
প্রচাপ্ধ হইলে আবাল বৃদ্ধেরা কহিতে লাগিল হুন্দারলিঙ্গের 
মাহায্ম্যে এই প্রকার হইয়াছে। কম্পায়ন উদৈষ্কার দেবসেবার্থ 


মধুরাপুরী ! ১৬৭. 
অনেক সম্পত্তি দিয়! ৰাঙ্গাদিগের ভরণপোষণার্থ প্রভৃত ধন 
দেন। 

কএক বৎসর স্বয়ং শীঘন করিবার পর আপন পুক্র ইস্বান 
উইদয়ারের হস্তে শাসন কার্যের ভার দিয়া বিজয়নগরাভিমুখে 
যাত্রা কবেন। 

ইন্বান উদৈয়ারের পর পরকাশ উদৈয়ার মধুরাপুরী শাদন 
করিয়াছিলেন তিনি কম্পায়নের জামাত! ছিলেন । পিতা, পুক্ত 
ও জীমাভাত্ব ১৩৭২-১৪০৪ খু পর্যযস্ত বিজয়নগরের রাজাদের 
অনীনে মধুরাপুরী শাসন করেন। তদনস্তর লেক্িন-নায়কন। 
মথন্ন-নায়ক্কন উভয়ে একত্রে ১৪৫১খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন । 

এ সময়ে লক্কান নামে কোন নায়কন্‌ কালৈয়ার মন্দিরের 
দেব নৃত্যকীর গর্ভোস্ভত বিজ্বনাথিকে পাগ্যরাজাদগের প্রকৃত 
উতন্তরাধিকারীকব্পে সমর্থন করিয়া রাজ্যাভিষ্ক্ত করেন। তিনি 
সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া স্থন্দরতুল মহাবিন্বনাথী বায়ার নাম গ্রহণ 
করিয়া রাঁজ্যশাসন করেন, তাহার পর কালৈয়ার সোমনার ও 
তাহার পর অঞ্লাথা পেরুমাল ও তাহার পর যুভ্ত,রং-তিরুমালৈ 
মহাবিন্ৃনাথি বায়ার রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া চারি জনে ৪৮ বৎসর 
রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন ও তাহাদের নাম অদ্যাপি মধুরাপুরী 
বাসীদিগের নিকট শুনা যায়, ইহারা সুন্দরলিঙ্গের সর্বোচ্চ ৪টি 
গোপুর নির্বাণ করিরাছেন । 

তেনিবল্পী প্রদেশের অন্তর্গত শ্রীবেশ্লীপুন্তর নামক স্থানে 

নাৎছিয়ার নামে শিব যন্দিরের দেওয়ালে বিল্ৃনারী কর্তৃক দেব 


১৬৮ তীর্থদর্শন। 


সেবার কারণ জমীদানের যে সদন্দ খোঁদিত আছে তাহার একটির 
সময় ১৪৫৩ খৃঃ অপরটির ১৪৭৬ থুঃ। ইহাতে জানা যায় তেনি- 
বল্লীও সেই সময় মধুরাপুরীর অধীন ছিল। ১৫০০ খঃ বিজয়- 
নগরের রাঁজ! নরস্নায়কৃকে মধুরার শাননকর্তা করিয়! পাঠান। 
সে বাক্তি রামেশ্বর দর্শন করিয়া! প্রত্যাবর্ভন সময়ে মধুরাপুরীর 
শাসনকার্্য গ্রহণ করিয়া কয়েক মাপ মাত্র শাসন করেন। পরে 
তেন্ন শায়ক্কের হস্তে শীসনভার দিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 
ইনি ১৫ বৎসর মধুরাপুরী শাসন করিরা নরেস্‌ নামক এক 
ব্যক্তির হস্তে শাসনকার্য্যের ভার অর্পণ করেন। ভুইর্টি অনু- 
শাসনে তাহার নাম পাওয়াণ্যায়। একটির সমর ১৫১৫ খুঃ ও 
অপরটির ১৫১৬ খৃঃ। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, নরস্‌ 
১৫০* খৃঃ মধুরাপুরী কয়েক মাসমাত্র শাসন করিয়াছিলেন । 
পুনরায় তিনি ১৫১৫খৃঃ শাননভার পাইয়া ১৫১৯ খুঃ পথ্যস্ত 
মধুরাপুরী শাসন করেন। তাহার পর কুকু-কুরু তিন্মপ্ নামে 
এক ব্যক্তি ৫ বৎসর মধুরাপুরীর শাসনকর্তা ছিলেন । ১৫২৪ 
ৃঃ কছ্িয়ম-কামেইয়ম্‌ নামে এক ব্যক্তি শীসনকর্তী হন। ইহার 
পর পাণ্যবংশীয় চন্দ্রশেখর নামে কোন ব্যক্তি কৌশলে মধুরা- 
পুরীর শাসন ভার গ্রহণ করেন। তঞ্জাবুরের চৌলবংশীয় বীর- 
শেখর রাক্রা, ইহাকে পরাভূত করিয়।৷ মধুরাপুরী তঞ্জাবুর ভূক্ত 
করিয়া লয়েন। উক্ত পাণ্য,শামনকর্তী পলাইয়া বিজয়নগরের 
রাজা অচ্যতরায়ালুকে আপন অবস্থা জানাইলে অচ্যুতরায়্ালু 
নধুরাপুরী পুনরুদ্ধার করিবার মানসে কতিয়ান নাগ নীয়কৃকে 


রোপুরী। ১৬৯ 
পাঠান। তিনি বীরশেখরদ্ধক পরাভূত করিয়া! মধুরাপুরী ত্রিশিরা- 
পল্লী এখং তঞ্জাবুর অধিকার করিয়া লয়েন ও স্বাধীনভাবে শধুরা- 
পুরী শাসন করিতে থাকেন, এই সংবাদ বিজয়নগরে পৌছিলে 
রাজ! সাতিশয় বিরক্ত হইলেন । মন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত মন্ত্রীদত! 
আহ্বান করিলেন; সভাগৃহে মন্ত্রী সকল আমিলে কতিযানেব 
একমাত্র পুল্র বিশ্বনাথও সভ্যরূপে উপস্থিত হন। রাজা! কতিগান 
নারকের বিশ্বাসঘাতকতার উল্লেখ করিয়া কহিলেন যে, তোমা- 
1দগের মধ্যে কে সেই বিশ্বীসঘাতকের শিরশ্ছেদন করিতে সমর্থ 
হইবে ? সকলেই পরম্পরের মুখপানে চাহিয়া থাকিল, কেহুই 
উত্তর দানে সমর্থ হইল না। “তখন রাজ। পুনরায় চীৎকার 
ক্রিয়। বলিলেন, তোমাদিগের মধ্যে এমম এক ব্যক্তিও কি 
নাই যে, কতিয়ান নাবককে পরাজয় করিতে পারে ?1 জখন 
বিশ্বনাথ নায়ক দণ্ডায়মান "হইয়া কহিলেন যে, তিনি তাহার 
পিতাকে পরাজয় করিয়া রাজসমীপে পাঠাইতে প্রস্তত আছেন। 
রাজা প্রথম তাহার বাক্যে বিশ্বাম করিতে পারেন নাই। 
বিশ্বনাথ আগ্রহাতিশয় দেখাইয়া শপথ করিলে রাজা তাহার 
বাক্যে স্বীকৃত হইয়। এক দল বাহিনীর অধিনায়ক করিয়া 
তাহাকে কতিয়ান নাগ! নায়কের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে আদেশ 
দিলেন। বিশ্বনাথ আলিয়! কতিয়ান নাগাকে যুদ্ধে পরাজয় 
করিয়া বন্দি করিয়া রাজার নিকট তৎসংবাদ ও সঙ্ষে পিতার 
অপরাধ ক্ষম' প্রার্থনা করিয়! পাঠালেইন। 

বিশ্বনাথের পিতার নাম নাগমা বা নাগপ্প, রাজবাটীর 


১৭০ তীর্ঘদর্শন॥ 


কোতিস* বা গুদামের কর্তা ছিলনা বলিয়া কতিয়ান নামে 
অভিহিত হইতেন, তাহার পুঞ্র না হওয়ায় পুজ্ার্থে তিমি তীর্থ 
পর্যটনে গমন করিয়া কাশী পর্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছিলেন। 
তীর্থ পর্যটনের পর বিশ্বনীথের জন্ম হয়। 

বিশ্বনাথ সাহমী বীরপুরুষ ছিলেন। ইতিপৃব্ৰে মুনলমান্‌ 
সৈগ্ভদিগকে অনেকবার বাধা দিয়াছিলেন, তখন বিদ্রোহি- 
পিতাকে পরাঁভবৰ রুরিয়া রাজার বাশ আনায়, রাজা সন্ত 
হইয়া তাঁহার পিতার অপরাধ মার্জন! করিলেন এবং বিশ্বনাথকে 
'আনাইয়! গঙ্গজলে অভিষেক করাইয়। পাঁঞ্ারাজ্যে মধুরপুরীর 
শাঁসনকর্ত| পদে অভিষেক কল্পিলেন এবং বিজয়নগরের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবত! তুর্গাদেবীর মুর্তি অর্পণ করিয়া তাহা নৃতন রাজধানী 
মধুরাপুরীতে লইয়া যাইবার আদেশ দ্রিলেন। এই ঘটন। ১৫৩৫ 
ৃষ্টান্দে সংঘটিত হইয়াছিল । 

রাজা কর্তৃক সন্মানিত হইয়া মধুরাপুরীতে প্রত্যাবর্তন 
কালে তাহার প্রিয়বন্ধু অবিরনায়গ সঙ্গে আঁসিয়াছিলেন। ইনি 
কাঞ্চীপুরের অন্তর্গত নৈপোছ গ্রামে বেল্লালবংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। কথিত আছে যে, ইনি শৈশবাবস্থাযর় এক দিবস 
নিদ্রা যাইতেছেন, সুধ্যকিরণ তীহার মুখে পড়ায় এক ৰৃহত 
গোকর্ণ (গোখুরা ) সর্প ফণা বিস্তার করিয়া পৌদ্রের কিরণ 
আচ্ছাদন করিয়াছিল। বরঃপ্রাপ্তে কোন দৈবজ্ঞ বলিয়াছিলেন 
বে, তিনি প্রসিদ্ধ লোক হইবেন। ইহার অব্যবহিত পরেই 
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মধুরাপুরী । ১৭১ 


বিজয়নগরে আপিয়! কতিয়। ॥নায়গের অধীনে তোষাখানার 
কর্ধে নিযুক্ত, হন্‌। এক দিবস রাজ মন্ত্রীসভায় কোন প্রশ্ন 
করেন, কিন্তু কেহই মন্খার্থ ভ্ঞাত হুইয়া প্রকৃত উত্তরদানে 
সমর্থ হয়েন নাই ; অরিয়নায়গ উক্ত প্রশ্শ্ের উত্তর প্রদান করি 
রাজার নিকট প্রথম পরিচিত হন। বিজয়নগরের নিয়মানসারে 
সার্বভৌম রাজ প্রতি বদর সসৈন্তে বনে যাইয়! জাল বিস্তার 
পূর্বক একটি বন্য মহিষ ধরাইতেন ; উক্ত মহিষকে রাজধানীর 
অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সম্মুখে বলি দেওয়া হইত। এক কোপে উল্জ 
মহিষকে দ্বিখণও করা প্রথা ছিল; কোপ বাধিয়! গেলে রাজলক্্মী 
রাজপুরী ত্যাগ করির] যাইবেন এইরূপ বিশ্বাস ছিল। একবার 
একটি বৃহৎ শৃঙ্গবিশিষ্ট মহিষ ধৃত হয়, সকলে বলি কার্যে 
পরাজ্মুখ হইলে অরিয়নায়গ অগ্রসর হইয়া! সেই কার্য কৌশলে 
সম্পাদন করেন, এই কারণে ইনি রাজার নিকট দ্বিতীয়বার 
পরিচিত হন। তত্পরে রাজার আদেশে রাজভবনের অপর 
কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইলে ক্রমে তীক্ষুবৃদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতা 
প্রদর্শনপুর্র্ষক মন্ত্রীনভার সভ্য ও সেনানায়ক হইয়াছিলেন। 
বিশ্বনাথ বিদ্রোহী কতিয়ান নায়গের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলে 
তিনি তাহার সহিত মধুবাঁতে আইসেন ? বিশ্বনাথ মধুরাপুরীর 
শাসনকার্য্যে অভিষিক্ত হইয়া তাহাকে প্রধান মন্ত্রী ও সেনা- 
নায়কের পদে নিযুক্ত করেন। 

সুন্নরলিঙ্গের মন্দিরের চতুর্দিকে পুরে পরিখা ও প্রাচীর 
ছিল, বিশ্বনাথ তাহ! ভাঁঙ্গিয়। সহর বেষ্টনপুর্র্ষক পরিধ1 ও দোহার! 


১৭২ তীর্ঘদর্শন॥ 


প্রাচীর দিয়া ছুর্গীরূপে পরিণত কৃরেন ; এবং তৎকালে সুন্দর 
লিঙ্গের মন্দিরের সংস্কার করিয়াছিলেন। বাক্য দিগের বাসোপ- 
যোগী বাটী ও প্রশস্ত পথ প্রস্তত করিঘা দেন) এবং বেগাই 
নদী হইতে কুজিম খাল খনন করিয়। কষিকাধ্যের স্ুনিরম 
করিয়! দেন। তীহার এইরূপ সুবন্দবন্তে ও সুশাসনে প্রজা 
সকল বশবর্তী হইরা উৎসাহের সহিত জমী আবাদ করিতে 
থাকে | য়ে ব্যক্তি পূর্কে এক বিঘাও জমী "আবাদ করিত না, 
সে ৫ বিথার প্রার্থী হইল ; যে৫ বিঘা আবাদ করিত সে ৫০ 
বিঘার প্রার্থী হইল। এইরূপে অসাধারণ উত্তেজনা ও গ্রবস্ 
চতুদ্দিকে দুষ্ট হইতে লাগিলএ 

রাজ্যের উত্তরদিকে কৃষিকন্মম উপযোগী জমীর এত অনাটন 
হইয়াছিল যে কয়েকটি সাহদী ব্যক্তি রিণীরাপল্লী তঞ্জাবুরের 
অধীনে থাকিলেও দুর্গের নিকট পর্যন্ত আবাদ করিতে লাগিল। 
তখন গ্রীরঙ্লম ভইতে রামেশ্বরের পথে দস্থাভয় উপস্থিত হুয়) 
তাহার] সমস্ত যাত্রীদিগের ধনাদি লুঠ করিয়া! লইত, তাহাতে 
তীর্থপর্যটন এক প্রকার ৰন্ধ হইয়1 যায়। তখন বিশ্বনাথ তঞ্জা- 
বুবের রাজার নিকট হইতে বল্লাম ছুর্গের বিনিময়ে ত্রিশীরাপল্লী 
 ছুর্গ লইয়া, ইহার সংস্কার, তন্মধ্যে প্রাসাদ নির্দ্সাণ ও কাবেরী 
নদীর উভয় তীবস্থ বন কাটাইয়। আবাদ করিবার সুবন্দোবস্ত, 
এবং ভ্রীরগমে রঙ্গনাথ স্বামীয় মন্দিরের বহিঃপ্রকোষ্ঠাদি নির্মাণ 
ও যেক্ধপে সাঁধান্নণকে দন্গ্যুভর শুইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, 
তাহ। ত্রিশীরাপল্লীর বিবরণে প্রদত্ত ইইবে। 


মধুরাপুরী | ১৭৩ 


ঘখন তিনি ত্রিশীরাপন্লীতে্উক্ত কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন 
তাহার প্রিয় মন্ত্রী ও সৈশ্াধ্যক্ষ দক্ষিণদিকে তেনিবলী প্রদেশে 
সুশাসনের বন্দোবস্ত করিতে যান ; ,কিন্ত তাহাতে কতকাধ্য 
হইতে পারেন নাই! পূর্বোক্ত চন্রশেখরের পিতামহের জারজ 
পুজের ৫ পুজ ছিল, তাহারা পঞ্চপাওব নামে অভিহিত ভইঘা 
তেনিবল্লী প্রদেশ শান করিত | . তাহার] বিশ্বনাথের শামনা- 
ধীন থাকিতে মন্বীকৃত হয়। অরিয়নায়গ বিশেষ চেষ্টা সহকারে 
কখন ভয় প্রদর্শন করিয়া কখন বা প্রলোভন দ্বারা তাহাদিগকে 
বশে আনিতে পারেন না। বিশ্বনাথ এই সংধাদ পাইয়া সসৈন্ডে 
আগমনপুবর্ষক অরিয়নায়গের সহিত মিলিত হইয়া পাঁওব- 
দিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। তাহাদিগকে যুদ্ধার্থে আহ্বান 
করিলে তাহারা অসম্মত কুইল; তখন বিশ্বনাথ দ্বৈবাহু বুদ্ধের 
প্রস্তাব "করিয়া পাঠান। দ্বৈবাহু যুদ্ধের নিয়ম ছিল যে) যদি 
তাহারা জয়লাভ করে তবে তেনিবল্লীতে রাজ্য করিবে, নচেৎ 
রাজ্য ছাড়িয়া পলাইবে | তাহাতে তাভারা সম্মত হয়। ঘণা 
সময়ে দ্বেবাহু যুদ্ধে বিশ্বনাথ জর্লাভ করিলে তখন অপর 
চারিজন পু্ব্ষ প্রতিজ্ঞাক্রমে ভেনিবল্লী ছাড়িয়! স্থানান্তরে পলা- 
যন করে এবং বিশ্বনাথ তেনিবল্লী আপন রাজাতূক্ত করিয়া 
সহরবূপে পরিণত এবং নূতন মন্দির প্রস্তর করিয়া দেন ও 
ভাম্পর্ণী নদীর উভয় তীরে গ্রাম বমান। নদী হইতে পয়- 
প্রণালী কাটাইয়া আবাদের সুবন্দোবন্ত করেন। এইকুপে 
তেনিবন্পী প্রদেশ জুশাসিত হয়। 


১৭৪ তীর্ঘদর্শন'। 


অনস্তর তিনি আপন বংশের ভিঙিদুঢ় ক্ধিবার উদ্দেশে যন্ব- 
বান্‌ হইলেন । মধুরার দুর্গে ৭২টি বুরূজ ছিল, তাহার প্রত্যেক- 
টিতে এক একজন নামক নিযুক্ত করিলেন ও তাহাদিগকে 
কয়েকথানি কৰিয় গ্রাম দিয়া পালৈয়াকরণ নামে অভিহিত 
করিলেন এবং তাহাদিগের নিকট হইতে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর 
করিয়া লইলেন যে, সকল অবস্থায় ও সকল সময়ে তিনি এবং 
তীছ্ার অবর্তমানে আপন আপন উত্তরাধিকারী বুদ্ধজ রক্ষা! 
করিবে, বাৎরিক নির্ধারিত কর দিবে, নির্দঘারিত সংখ্যক সেম্ত 
রাখিবে ও রাজার আবশ্ঠক মতে সৈন্ত সাহাধ্য করিবে এবং 
আপন আপন অধিকাবস্থ গ্রামে শান্তিরক্ষা করিবে । এইরূপে 
মধুর! প্রদেশে পালৈয়াকরণের অর্থাৎ পালিগরেব; সৃষ্টি হর়। 

তদনস্তর বিশ্বনাথ কয়েক বৎসর ন্থুখে ও স্বচ্ছন্দে রাজ্য- 
শাসন করিয়া ১৫৬৩ খৃঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন? মধুরা- 
পুরীতে ঠাহার নাম অদ্যাপি প্রাতংম্মরণীয় 5ইয়! রহিয়াছে । 

তাহার পুজ্র কুমার কষ্ঃগ্ পিতৃপদে অভিষিক্ত হয়েন ; 
ইনি পেরিয়কঞ্চপ্ল নামে অভিহিত হইতেন। তিনি সাহসী ও 
বিজ্ঞ রাজা ছিলেন। ৭২টি পালৈয়াকরণের মধ্য ছুশ্থিচিনায়কন্‌ 
নামে এক ব্যক্তি রাজবিদ্রোহী হন) নেই সময়ে অরিয়নারগ 
সার্বভৌম রাজার আদেশে বিজয়নগরে যাইতে বাধ্য হইয়া 
ছিল। কুমারকৃষ্জগ্ন সতর্কতার সহিত আপন শরীর ও রাজধানী 
রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া! রাজবিদ্রোহী দমনে অগ্রসর হন। 


২০২৭ শাীশপীিত আলা শিপ লিলা পীশশশাপীদি সা পি লাশ১০৯৭ খা পরার 


(১) বঙ্গদেশে বাহাকে তালুকদার বলে। 


মধুরাপুরী। ১৭৫ 


ম্থিচি পরমকুদি” নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। কুমার 
কষ্প্রর সেনানায়ক পেরিয়কেশবপ্প এক দল সেন! লইয়! 
তাহাকে এ স্থানে বেষ্টন করেন, রিস্ত কয়েক দিবস পরে 
অপাধধানবশতঃ নিহত হইলে তাহার পুক্র তেরটিনায়গের 
সহিত ১৮ হাজার সেন! লইয়া রাঁজদ্রোহীর বিপক্ষে আইসেন। 
পরমকুদির দুর্গ ৰলপুবর্ষক গ্রহণ করিরা ছুম্িচিকে বন্দী করেন। 
অন্যান্য বিপক্ষ পলৈয়াকরণদ্িগকে ভয়প্রদর্শনের নিমিত্ত তাহার 
(ছুন্বিচির ) মস্তক ছেদন করিয়! রাজার নিকট 'উপটৌকন্‌ 
স্বরূপ প্রদান করেন। এইরূপে রাজবিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত 
হয়। কুমার কৃষ্ণপ্প বিজ্ঞ রাজা ছিলেন, জানিতেন কখন উদার 
ও মুক্কহস্ত হইতে হয়, রাজদ্রোহীর বিধবা পত়ী ও ছুই পুজের 
প্রতি সৌজন্ত প্রকাশপুর্ক্ক জীবিকা নির্বাহের নিমিত্ত গরম- 
কুদ্ি গ্রাম প্রদান করিয়! জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পালৈয়াকরণ নাম গ্রহণ 
করিতে অনুমতি দেন। 

কাদিরাজ! দুশ্বিচির মিত্র ছিলেন তাহার নিধনে অতিশয় 
কুপিত হইয়া! কুমার কষ্প্লার গ্রাতি অপমানহ্চক বাক্য প্রয়োগ 
কবেন। তত্শ্রবণে তিনি কাদি রাজ্য জয় করিতে কৃতসন্কল্ 
হন। ৭২টি পলৈয়্াকরণ ও এক দল সেনা লইয়া সেই উদ্দেশে 
যাত্রা করেন । বে স্থানে শ্রীরামচন্দ্র সেতুবন্ধন করিয়াছিলেন, 
তথায় জাভাজে উঠিয়া পিংহলে পৌছিলে উভয় পক্ষের তুমুল 
সংগ্রাম হয়। কুমার কৃষ্ঞপ্পা কাদিরাজকে তীর দ্বারা নিধন 

(১) চ0809001, 





১৭৬ তীর্ঘদর্শন' | 


করেন ও সন্ধ্যার সময় রাজধানী ।অধিকাঁর করেন। তথা 
তিন দিবস থাকিয়া, মৃত কাদিরাজের অস্তোর্িক্রিয়া সমাপন 
পুবর্কক রাজার বিধব। পত্ীগরণের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করিয়া 
দেন। আপন আত্মীয় বিজয়গোপাল নায়ক্কন্কে রাজপ্রতি- 
নিধির পদে নিযুক্ত করিয়! জয়োললাসে মধুরাপুরীতে প্রত্যাবর্তন 
করেন। 

১৫৬৪ খুঃ তালিকোটার যুদ্ধে বিজাপুরের জুলত'ন্‌ বিজয়" 
নগরের সম্রাজ্য এক প্রকার ধ্বংদ করেন। রামরাজাও এ 
যুদ্ধে নিধনপ্রাপ্ত হয়। বিজয়নগরের নট সাম্রাজ্য পুনঃ স্থাপন 
স্বকঠিন মনে করিরা আব্িয়নার়গ ১৫৬৬ খু মধুধাপুরীত্ে 
আসিয়া মধূরা-রাজোর সর্বত্র শান্তি স্তাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প 
হন ও তথায় জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করেন । কৃষ্চপ্প। 
পলস্কোট্রেইর পৃর্কে ও তেনিবল্লীর' পশ্চিমে কদিরঙ্গ* এবং কৃষঃ- 
পুর নামে দুইটি নগর নিশ্মীণ করেন। ১৫৭৩ খুঃ কুমার কৃষ্ণপ্প 
মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি কুষ্ণপুরে শিব ও বিষণ দেবা- 
লয়ের সংস্কার করিতে গ্রভৃত ধন ব্যয় করেন৷ ৰান্ষণদিগের 
বাটী ও সমচতুক্ষৌণ তেগ্ননকুলম্‌ পুষ্করিণী খনন করিয়া উহার 
চারিদিক প্রস্তর দ্বার! বাধাইয়া দেন। 

কষ্প্ন (পেরিয়বিরপ্প ) রাজ্যাভিন্টীক্ত হন। তিনিও 
অরিরনায়গের পরামর্শান্ুলারে রাজকার্ধ্য পর্যালোচনা করি- 
তেন। চ্ীহার রাজত্বকালে বিশেষ কিছু ঘটে নাঁই। তিনি 
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ত্রিশিরাপল্লীর দুর্দ দুঢ় করেন, এবং চিদম্বরের মন্দিরকে হুর্গ- 
রূপে পরিণত করেন। তাহার পুত্র লিঙগাপ্ন (কুমার কৃষ্চাপ্ন) 
অরিয়নায়কের পরামরশশীছুলারে রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন । 
এই সময়ে মধুরাপুরী সাম্রাজ্য, দক্ষিণে কন্তাকুমারী, পশ্চিমে 
পশ্চিমঘাট, উত্তরে উত্ততুর ও ৰালিস্কন্নপুর (উলক্কোন্দ), ও পুর্থে 
ত্রিশীরাপন্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজ্যের সর্বত্রই শাস্তি 
বিরাজ করিত; অস্তঃশক্র বা বহিঃশক্র কেহই ছিল ন1। 

১৬০০ খৃঃ অরিয়া নায়কের মৃত্যু হয়। ১৬০২ খৃঃ লিঙ্গাগ 
মানবলীলাসম্বরণ করেন । এই সময়ে পেন্নকোন্দ নামক স্থানে 
বেস্কটপতিরাধার নামে একজন রাজ! ছিলেন । তিনি বিয়- 
নগরের রাজাদিগের উত্তরাধিকারিরূপে ১৫৮৫ খু বাজ্যাতিযিক্ত 
হন ও ১৬১৩থুঃ পর্য্যন্ত রাজীত্ব করেন! মধুরাপুরীর বিষুঙ্মান্দরের 
প্রবেশদ্বারস্থ প্রস্তরে যে অন্থশাসন খোরিত আছে তাহার 
সময় ১৬০৯ খৃঃ। তাহাতে তিনি আপনাকে ভ্রীভুবনৈক-বীর- 
শ্রীবীর-প্রতাপ-রাজ-রাজা রাজা-পরমেশ্বর-ভ্রীবীরবেস্কট মহারাঁয়ার 
নামে অভিহিত করিক্বাছেন। উহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে 
মধুরাঁপুরীর শাসনকর্তীরা বিজয়নগরের রাজবংশীয়দিগের 
সার্ধভৌমত্ব স্বীকার কবিতেন। 

লিঙ্গাপ্পর মৃত্যুকালে তাহার উত্তরাধিকারী পুত্র মত ক্কষ্ণাগ 
বিদ্যমান থাকিলেও তাহা কনিষ্ঠ ভ্রাতা কন্তরি বঙ্গয়। রাজপদ 
অধিকার করিরা লয়েন কিন্তু তিনি অধিক দিন ভোগ করিতে 
পারেন নাই, এক সপ্তাহ গত হইলে বেগৈ নদীর উত্তরে কষ্ণপুর 
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নামক নগরীতে শান্তিমগ্ুপে উপালনা করিবার সময় নিহিত 
হইলে লিঙ্গায়ার পুত্র মত ৃষ্ণাপ্ন পিহৃুপদে অতিষিক্ত হন। এই 
সময়ে বামেশ্বরের পথে,পুনরায় জঙ্গল হইয়া! উঠে ও সঙ্গে সঙ্গে 
দন্যুভয়ও উপস্থিত হয়। দশ্ারা যাত্রিদিগের দ্রব্যাদি লুঠ পাঠ 
করিতে থাকে | তাহার। পুনরায় রাজার নিকট অভিধোগ করায় 
তিনি ১৬০৫ থৃঃ পুর্্সেতুপতিদিগের বংশধর সাদেইক তেবন 
উদৈয়ান্কে রামনাদের শাসনকর্তারূপে নির্বাচিত করেন। 
তিনি একজন কার্য্যদক্ষ শার্নকর্তী ছিলেন। রামেশ্বরের পথের 
উভয় পার্খের জঙ্গল কাটাইয়া জমি আবাদের বন্দোবস্ত করিয়া 
দন্থাতয় নিবারণ করেন। মন্তুৃষ্টাপ্প তাহার কার্ষ্যে সন্তষ্ট হইয়া 
তাহাকে ৭২টি পালৈয়াকরণের অধিনায়ক নামে অভিহিত 
করেন। তিনি বহিঃপ্রাকার ও পরিথ! নিম্মাপ করিয়া রামনান ও 
পোকালুরনগরকে ছূর্গরূপে পরিণত করেন। মধুরাপুরীতেও 
বাৎসরিক যথেষ্ট পেশকাষ পাঠাইতেন, তাহার শাসনে প্রজার! 
সন্থষ্ট ছিল। ১৬ বৎসর সেতুপতির কাধ্য করিয়! ১৬২১ খুঃ 
মানবলীল! সম্বরণ করেন। কুত্বন নামে তাহার পুর পিতার 
পদে অভিষিক্ত হন। 

বর্তমান রামনাদ জমিদাঁরদিগের নিকট পুবর্ব সেতুপতিবংশের 
যে হস্তলিপি আছে, তাহাতে জান। ধায়, শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কাদ্বীপ 
হইতে প্রত্যাবর্তন সময় প্রথমে সেতুপতি নিযুক্ত করেন। পাণ্য 
রাজার! তাহার কার্যে অনুমোদন করিয়া! সেতুপতিকে সমুদ্র- 
তীরবর্ভী জঙ্গলমহল বিনা করে অর্পণ করিয়াছিলেন । স্থল- 
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পুরাণের মতে একাদশ পাওারাজ1 অনন্ত গুণের সময়ে ভ্ীরামচক্ 
লঙ্কা আক্রমণ করেন । অতএব সেতুপতিদিগের বংশ একাদশ 
পাণ্া রাজার সময় হইতে আরস্ত হইয়াছে বলিতে হইবে । 

অতঃপর চোলরাজ৷ পাও্াদেশ আক্রমণ করিলে, মহাবীর 
রখুনাথ সেতুপতি তাহাকে পরাভূত করিয়া! দেশ হইতে দৃূরীকৃত 
করিয়া দেন। তাঁহার কার্যে পাণ্যরাজ। সন্ত হইয়া তাহাকে 
টণ্তী; বন্দরের রক্ষক নিষুক্ত করেন। তদনস্তর কানাড়াপতিৎ 
পাণ্ডযরাজ্য আক্রমণ করিলে পর বিতি সেতুপতি পাণ্যরাজার 
সাহাধ্যার্থ আসিয়া বিপক্ষ রাজাকে দেশ হইতে দৃরীভূত 
করিয়া দেন। এই কাধ্যের পুন্রস্লার স্বরূপ রাজা তাহাকে 
পাঙ্যরাজ্যের পুনঃস্থাপক বলিয়। উপাধি প্রদান করেন। অনেক 
দিন পরে তেলগু রাজ! চোলরাজাকে আক্রমণ করিলে বরতুঙ্গ 
রঘুনাথ সেতুপতি তাঁহার *সাহাষ্য করিয়া তেলগু রাজাকে 
দৃর্বীডৃতত করির! দেন। সেই কারণেও তাঁহাকে চোলরাজ্যের 
পুনঃ স্থাপক বল৷ হইত। কুলতুঙগ সেতুপতির সময় চোল রাজ! 
পাগ্যরাজ্য আক্রমণ করিযাছিল। তথন পাগ্যরাঞ্জা কর্তৃক 
আদিষ্ট হইয়া তিনি চোল রাজাকে দূরীকৃত করিয়া পট্টু কোষ্ট্াই 
ভ অরুণ দাক্ষীপ্রদেশ শাসনভূক্ত করিয়া লয়েন। 

তদনন্তর পাণ্য ও চোল রাজাদিগের প্বাজ্য সীম! মীমাংস! 
করিবার নিমিত্ত সমর-কোলাহল রঘুনাথ সেতুপতি মধ্যস্থ নির্বা" 
চিত হয়েন। ইনি সেই কার্ধা সমাধা করিলে পর পাগারাজা 
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তাহাকে প্রাজ-রাজি-পরমেশ্বর রাজামার্তও-রাজ-গম্ভীর” নামে 
সম্মানিত করেন ও মানেয়ার উপসাগরের মুক্তা শন্থুক সংগ্রহ 
করিয়! একচেটিয়। ব্যবসা করিতে সনন্দ দেন! 

উক্ত বিবরণে আমবা স্থির করিতে পারি যে, সেতুপতির 
পুরকাল হইতে পাণ্যরাজাদিগের অধীনে করদ রাজ ছিলেন। 
মত্ত, ক্ৃষ্ণাপ্ন সাদিক তেবন উদৈয়ার সেতুপতিকে রামনাদের 
শামনকর্তারূপে নিযুক্ত করিয়া! তথায় কয়েকটি পুষ্করিণী ও 
মনির নির্মাণ করিয়া দেন, মধুরাপুরীর স্বন্ধমলয়ের মধ্যস্থলে 
কুষ্ণপুর নামে একটি পুরীও নির্মাণ করেন, তাহার শাসন- 
কালে সর্ধত্রই শাস্তি বিরাজ রুরিয়াছিল ও কুত্রাপি রাঙ্রদদোভী 
ও ঘহিঃশক্র ছিল না, স্থতরাং তখন সমস্ত দেশ সমৃদ্ধিশাপী 
হইয়া উঠে। মত্তুবীরগ্ন, তিরুমল ও কুমারমৃত্ত, এই তিনটি পুত্র 
রাখিয়া ১৬*৯ খুঃ তিনি মানবলীল1'সম্বরণ করেন । 

মন্তু বীরগ্ণ পিতৃপদে অভিষিক্ত হইবার অব্যবহিত পরেই 
প্রথমে তঞ্জাবুর, পরে মহিস্থর রাজার সহিত যুদ্ধে লিগু হন, 
তাহার বিশেষ কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না। এক দল মুসল- 
মান অশ্বারোহী লুঠ করিতে করিতে দিন্দিগুল) পর্যযস্ত আঁসিলে 
রাজার আদেশে ছিন্নীকোতীর নামে বিরূপাক্ষীর পপিগার 
অন্যান্ত পলিগারাদগকে একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে রাজ্য 


হইতে দূরীকৃত করিয়৷ দেন ও তিনি “ছিন্নীমহি্রীয়ান” উপাধি 
প্রাপ্ত হয়েন। 
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ভদনন্তর মহিন্থরের এক দল সৈন্ত মুকিলনের অধিনায়কস্ছে 
আসিয়া দিন্দিগুল আক্রমণ করিলে নাছুকত্,লুর, পলিগার 
ছিন্পেকাস্মির নায়ক্কন অপরাপর ১৮টি পলিগারের সহিত একত্র 
মিলিত হইয়া মুকিলনকে পরাভূত করিয়! স্বদেশ প্রত্যাগমন 
করিতে বাধ্য করিয়াছিল । তাহার এই কাধ্যের পুরস্কার শ্বব্ধপ 
দিন্দিগুল পলিগারদিগের নায়ক, দিন্দিগুল দুর্গ রক্ষক ও ছিয্লনেখ 
মহিনুরীয়ান উপাধিতে সম্মানিত হন। 

১৬২৩ খ্‌ঃ জানুয়ারী মাসে মুন্ত,বীরপ্র মাঁনবলীল। সম্বরণ 
করিলে তাহার অনুজ মহারাজ মান্ত রাজ! শ্রীতিরুমল সেবরি 
নায়নি জায়ালু গারু রাজ্যাভিষিক্ত হুইয়! ত্রিশিরাঁপল্লী হইতে 
শধুরাপুরীভে রালধানী উঠাইয়া লইয়! যান। পৃৰের্ব বলা হই- 
য়াছে, বিশ্বনাথ ত্রিশিরাপল্লীকে দুর্গে পরিণত করির! ছর্গমধ্যে 
রাজভবন নির্মাণ করেন। তাহার দায়াদের। ভ্রিশিরাঁপলীতে 
থাঁকিতেন, কিন্তু মধুরাপুরীতে আসিয় রাজ্যাভিষিক্ত হইতেন। 
সেই প্রথান্জনারে অগ্রজের মৃত্যুর পর তিরুমল মধুরাপুরী অভি- 
মুখে যাত্রা করেন। পুর্ব হইতেই তিনি কাশরোগে কষ্ট 
পাইতেছিলেন, রাজবৈদ্যের1! বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আরোগ্য 
করিতে পারেন নাই। শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথস্বামী ও জঘুকেশ্বর 
স্বানীকেও মানসিক করিয়৷ প্রনাদ লাভ কণ্পিতে পারেন নাই। 
ত্রিশিরাপল্লী হইতে মধুরাপুরীতে যাইতে যাইতে ক্রমে গীড়। 

(১) ৫05/56৮100 

(২) তামিলকধ। মানে ছোট । (৩) উপাধি, আমাদের দেশে যেমন বাবু। 
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অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ' অবশেষে ভ্রমণক্লান্তি সহা করিতে 
অপারক হইয়া দিগিগুলে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়েন। 
রাজিকালে হুমাবেশ্বর দেব ও মীনাক্ষীদেবী স্বপ্নে প্রত্যক্ষ 
হইয়। জাদেশ করেন, যদি তিনি মধুবাপুরীতে রাজধানী 
করিয়া তথায় ধাবজ্কীবন বাস করিতে কৃতসন্কল্প হন, তাহ! 
হইলে তিনি তাঁহার কঠিন পীড়া কাশরোগ হইতে অব্যাহতি 
পাইবেন। তদনস্তর যেন মীনাক্ষী দেবী তাহাকে বিভূতি 
দিয়া আদেশ করেন যে, উহার কতফ অংশ প্রসাদ স্বরূপ 
উদরসাৎ কর ও অবশিষ্টাংশ শরীরে মর্দন কর। স্বপ্ন দেখিয়াই 
প্রতাষে গাত্রোখান করিয়া, ৰাক্ষণ ও মন্ত্রীদিগকে আহবান 
করিয়! স্বপ্নের বিষয় জ্ঞাত করিলেন। তাহারা সকলে এক- 
বাক্যে কহিল যে, ঈশ্বরের আদেশ পালন করা একাস্ত কর্তব্য ) 
তখন তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিলেন যে, স্থুনার- 
লিঙ্গের গ্রসাদে পীড়া হইতে অব্যাহতি পাইলে মধুরাপুরীতে 
রাজধানী স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিব ও দেবমন্দির 
নির্শীণ করণার্থ কোটি টাকা ব্যয় করিব! অনন্তর প্রাতঃ- 
ক্রিয়ার সময় দস্তমার্জন করিতে করিতে পীড়ার অনেক লাঘব 
হইয়াছে বলিয়া মনে মনে কথঞ্িংৎ স্ুথ অন্ুতৰ করিলেন; 
তাহাতে আহলাদিত হুইয়া তিনি কৃতমঙ্কপ্ন হইলেন ধে, শিবমন্ত্রে 
দীক্ষিত হইয়। সুন্দরলিঙ্গের আরাধনায় জীবনের অবশিষ্টাংশ 
অভিবাহিত করিবেন। 

অনস্তর মধুরাপুরীতে আসিয়া মীনাক্গীদেবীর সম্মুখে যথা" 


মধুরাপুরী। ১৮৩ 


বীতি রা'জদণড গ্রহণ করিচেন। আপন ব্রত উনি করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়া! দেবাঁলয় নির্খাণ করিতে আন্ত করিলেন ; নানা- 
দেশ হইতে কার্যযদক্ষ শিল্লিগণ আনাইয়া গ্রেনাইটু ও কৃষ্- 
্রস্তরের খনি খোলাইলেন, বৃহৎ কাঠের নিমিত্ত বন কাটাইয়াঁ 
বড় বড় কাষ্ঠ আহরণ করিলেন, অপংখ্য ইটেপ্প পা সকল, 
পোড়ান হইল; মহোল্লাসে বাটার তিস্তি খনন করিয়। গাথনি 
কার্ধ্য আরন্ত করিয়া! কয়েক বৎসরের মধোই সুন্দরলিঙ্গের 
দেবালয়ের ৰহির্দেশ নৃতন করিয়া গঠিত হইল। রাজধানী, 
রাজপথ প্রভৃতি নব নব রূপে পরিশোভিত হইল; ইষ্টক ও 
প্রন্তরে বৃহৎ বৃহৎ রাজভবন _নিশ্মিত হইল, স্ুন্দরেশ্বর ও. 
মীনাক্ষীদেবীর অলঙ্কার মুল্যবান হীর! মুক্ত দিয়! নির্মাণ 
করিয়া দেওয়া হইল। হন্তিদস্তে বিভৃষিত ৰৃহত্ রথ প্রস্তত 
হইল; উক্ত কার্যে ৰহ অর্থ ব্যয়প্রযুক্ত রাজধানী মধুরাপুরী 
সৌভাগ্যলক্মীতে পরিশোভিত হইল। চারিদিকে শাস্তিবিরাজ 
করিতে লাগিল । 

তিরুমল স্বাধীন হইতে কৃতদক্কল্প হইলেন । পাছে বিজ্ঞয়- 
নগরের সার্ধভৌম তাহাকে দমন করিতে আইসেন, সেই 
আশঙ্কায় যুদ্ধের জন্ত প্রস্তর হইতে লাগিলেন। ত্রিশিরা- 
পল্লীতে ৩* হাজার সৈন্ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিলেন; এবং 
তথায় স্বয়ং থাকিয়' হুর্গ সংস্কার ও তাহা দৃঢ় করিতে থাকিলেন, 
তাহার রাজ্যের উত্তরাংশে ছুইটি নূতন দুর্গ প্রস্তুত করিলেন, 
এবং যত দিন ষ্ঠাহার রাজ্য সর্বতো ভাবে সুরক্ষিত ন1 হইয়া- 


১৮৪ তীর্ঘদর্শন |, 


ছিল, তত দিন মধুরাপুরীতে প্রত্যাবর্তন করের নাই। মধুরা- 
পুরীর নিন্দাণকার্যয ১৬০০ খুং অবে' সম্পূর্ণ হয়! 

মহিস্থরের রাজা চামরাজউ্দয়! মধুরাপুরীর স্ুখসমৃদ্ধির 
বিষয় শ্রবণ করিয়! ঈর্ধযাপরবশ হইলেন, ও মধুরাপুরী আক্রমণ 
এবং লুঠ করিতে কূভসঙ্কল্প হইলেন। তখন তাহার সেনাপতি 
হর-শুর-নন্দীরাজ একদল দন্ত লইয়! গজলহাটার পথ দির! 
আসিয়া মধুরাপুরীর রাঞোর উত্তর পশ্চিমকোণে প্রবেশ করিয়া 
কয়েকটি দেশ অধিকার করিলেন এবং দিন্দিগুলের দুর্গ লইবার 
অভিপ্রায়ে আমিতে লাগিলেন । তখন মধুরাপুরীর দলবায়ং 
খ্যাতনামা রামপ্নয় দিন্দি গুলে আসিয়। পলিগারদিগকে আশ্বাসিত 
করিলেন) ও মহিস্থরসেনাপতিকে সমরে পরাস্ত করিয় তাহাকে 
প্রত্যাব্ন্ন করিতে বাধ্য করিলেন। তখন তাহার পশ্চাত ধাব- 
মান হইয়। মহিস্থর রাল্যে গ্রবেশ করিয়া একটি গ্রধান দুর্গ অব- 
রোধ করেন। এদিকে অপর মন্ত্রিগণ তাহার কার্ষ্যে ঈর্ষ্যাধুক্ক 
হইয়া রাজার নিকট তাহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার মিথ্যা অস্ভি- 
যোগ করিলে রাজ! তাহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে কঠিন অন্ুজ্ঞা- 
পত্র পাঠাইলেন। রামগ্নয় তত্প্রাপ্তে বিষম চিন্তায় পড়িলেনঃ 
তিনি তাঁবিলেন, রাজাজ্ঞা পালন ন। করিলে রাজার গৌরবের 
লাঘব হইবে, আধকস্ত মৃহসুরেরা পুনর্ধার রাজ্য আক্রমণ 
05) মহি্গর শবের বুাৎপত্তি মহিষ হ্বনাম খ্যাত অনুর --উকণ (কর্ণাটি 
ভাষা অর্থে দেশ) .যগ্ী ভৎপুরুষ মহিষের দেশ। মহিযুর হইতে অপত্রংশ 


মহিন্থর। 
(২) প্রধান সেনানায়ক ও মন্ত্রী। 
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করিতে পারে। যদ্দি রাঁজাজ্জা অবহেলা করেন, তাহা হইলে তাহার 
বিপক্ষের জুযোগ পাইয়া মিথ্যা অপবাদের পোষকতা স্বরূপ 
রাজাজ্ঞা অবহেলার প্রমাণ দেখাইতব । সম্ভবতঃ প্রত্যাবর্তন না 
করিলে কারাবাঁনে জীবন অতিবাহিত হইবে অথবা মশানে 
মন্ঘক যাইবে। অতএব রাজার সদ্বিচারের উপর নির্ভর করিয়। 
আপন কর্তব্য কার্য শেষ করিয়াই প্রত্যাবর্তন করিতে কৃত- 
সঙ্কল্প হইলেন। কয়েক দিনের মধ্যে উক্ত দুর্গ অধিকার কৰিয় 
তথায় কিছু দিন থাকিয়া বিজ্ঞমী সেনা ও উৎসাহিত পলিগার 
দলে পরিবৃত হইয়া মধুরাপুরীর অভিমুখে যাত্রী করিলেন। 
তাহার প্রিযবন্ধু রঙ্গনায়ককে অগ্রে রাজসমীপে পাঠাইয়া সমস্ত 
পৈম্ভগণকে যুদ্ধকার্ধা হইতে অবসর দিয়! আপন আপন নিকে- 
তনে যাইতে আদেশ করিলেন। পরে অবাধে রাজার শরখাপন্ন 
হইলেন; রাজাও তাহার ফাধ্যে সম্ুষ্ট হইয়। আদরের সহিত 
গ্রহণ করিলেন এবং নূতন উপাধিতে ও পুরস্কারদানে সম্মানিত 
করিলেন! রূঙ্গণনায়ককে সম্মানিত করিয়! আপন জায়গীর 
নিষ্ষর ভোগ করিতে দিলেন। এইরূপে মহিস্থুর রাজ্যের 
আক্রমণ প্রশমিত হইয়াছিল। 

কয়েক বৎসর পরে সেতুপতিকে লইয়া এক গোল উপস্থিত 
হয়; পৃর্ৰোক্ত কুত্তান সেতুপতি ১৪ বৎসর রান্্যপালন করিয়! 
১৬২১ থৃঃ মানবলীল! সম্বরণ করেন। ১৬৩৫ খুঃ সটৈক-তেবান 
সেতুপতি রাজা হন) ইহার অপর নাম দলবায় সেতুপতি, তিন 
বংসর সুখে রাজ্যশামন করিয়া! দত্তক রঘুনাথ তেবানকে 
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আপন স্বত্বাধিকারী করিতে মানস প্রাকাশ করেন ) তন্বী নাষে 
কুণ্তানের জারজপুত্র মধুরাপুরীতে আগিয়! কয়েকটি মন্্রীদিগের 
সাহায্যে রাজার নিকট ,সেতুপতির পদের দাবী করিলেন? 
রাজাও মন্ত্রীদিগের কুপরামর্শে তাহাকে সেতৃপতির পদের সনন্দ 
দিলেন । তখন তন্বী বামনাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া সনঙ্গ দেখা- 
ইয়া সিংহাসনের দাঁওয়! করিলে দলবায় সহজে দণ্ড ত্যাগ করিতে 
স্বীকৃত না হইয়া তশ্বীকে কহিলেন, মামি সহজে তোমায় অধি- 
কার প্রদান করিব না, তোমার যাহ ইচ্ছ! হয় তাহাই করিতে 
শার। এই সংবাদ তিরুমলের নিকট পৌছিলে তিনি বুঝিলেন যে 
অন্তায় কার্ধ্য করিয়াছেন, অথচ মনে ভাবিলেন যে, মান বঙ্গানর 
রাঁথ। আবশ্তক, গ্ায় হউক বা অন্যায় হউক তাহার অধীনস্থ 
শাসনকর্ডা বা কর্্মচারীগণ অনুজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য) দ্লবার 
তাহার আজ্ঞা! লঙ্ঘন করিয়াছেন, অতএব তাহার শাসন কর! 
আবশ্তক ; দলবায়কে জীবিত বা মৃত হউক, মধুরাতে আনিবার 
নিমিত্ত রামপ্লয়কে এক দল সৈম্ত লইয়া রাঁমনাদে যাইতে আজ্ত! 
দেন, রাঁমপ্লয়ের সহিত রঙ্গণনায়কও গিয়াছিল; উভয়েই সেলা- 
নায়ক । কয়েকটি সংগ্রামের পর ও কয়েক দিবস অবরোধের 
পর ছুর্গ অধিকার করিলে, রাজদ্রোহী সেতুপতি পন্বণদ্বীপে 
যাইয়। চারিদিকে পরিখা খনন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। 
মধুরাপুরীর সেনানায়কও সেতু করিয়া পরপারে যাইয়া উপস্থিত 
হইল, কিন্ত তিনি সহুন! পীড়াগ্রস্ত হইয়া মানবলীল সম্বরণ 
(১) অনুজ আাতাকে ভাগিল ভাষা তন্বী কহে। 
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করেন। তাহার জামাতাঁ, শিবরাঁময় তৎপদে নিযুক্ত হইয়া তুমুল 
যুষ্ধের পর দলবায় সেতুপতিকে পরাজয় করিয়৷ ভ্রাতপ্পুত্রের 
মহিত.বন্দী করত মধুরাপুরীতে পাঠাইলেন ; তথায় তাহার! 
শৃঙ্খলবন্ধ হইয়া কারাবাস ভোগ করিতে লাগিলেন। 

এদিকে তন্বী বামনাদে আসিয়া মরবদিগকে আপন বশে 
আনিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়া ও বিফল-মনোরথ হইলেন । 
নকলেই তাহাকে ঘ্বণ! করিতে লাগিল ও দেশশুদ্ধ প্রজার 
তাহার বিপক্ষ হইল। পথে দল্গ্যভয় উপস্থিত হইল, এক 
পয়সা কর আদায় হইল না, দলবায়ের দত্তকপুত্র রঘুনাথ 
তেবন ও ভ্রাতুষ্পুত্র নারায়ণ তেবন্ু সৈম্ত সংগ্রহ করিয়া প্রকান্ঠে 
খোষণা করিল যে, তাহারা বরামনার্দের প্রকৃত শাসনকর্তা । 
তম্বী ভয় পাইয়া মধুরাপুরীতে পলাইয়া! আইসেন এবং ক্নাজ্বার 
শরণাপন্ন হয়েন। এদিকে সমস্ত বৈষ্ণব ও অপর মতাবলঙ্ী 
রামেশ্বরের যাত্রীসকল রামনাদে আসিয়। রাজ্যের অরাজকতা! 
ও দন্থ্যভয় উপস্থিত দেখিয়া পুনরায় মধুরাতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া রাজার নিকট দলবায়ের মুক্তি প্রার্থন! করিয়া! বারংবার 
অভিসম্পাতের ১ভক় প্রদর্শন করিলে, রাজ বাধ্য হইয়! দল- 
বায়কে মুক্তি দিলেন ও তশ্বীকে শান্তি রক্ষা করিতে আদেশ 
করিলেন। 

ঘ্লবায় রামনলদে প্রত্যাবর্তন করিলে রাজ্যে পুনঃশাস্তিং 
সংস্থাপিত হইল । তাহার নুসাশনে রামপ্পয়ার আক্রমণের কুফল 
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হইতে ক্রমে পূক্র্াবন্থার ন্যায় বাজ্য সমুদ্ধিশালী হইল। এইরূপে 
৫ বৎসর কাটিয়া গেলে তন্বী ১৬৪৫ খুঃ সেতৃপতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
করিয়া! তাহাকে হত্যা করিয়া! রাজ্য অধিকারের চেষ্টা করিলেন । 
কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্ধ্য হইতে পারিলেন না| প্রধান প্রধান 
মরবেরা; তাহার বিপক্ষ হইয়] দীড়াইল। রঘুনীথ তেবন ও 
নারায়ণ তেবন উভয়েই সিংহাসন পাইবার চেষ্টা করিল। তখন 
তিরুমল রামনাদ রাজ্য তিন তাগে বিভক্ত করিয়া বঘুনীথকে 
রামনাদের সহিত এক অংশ, তথ্বীকে শিবগঙ্গেই ও নারায়ণকে 
তিরুবাদানেই অর্পণ করিলেন। রাজ্য বিভাগ হইয়া! ফাইবার 
পর তম্বীর সহিত একত্রিত, হইয়া! রঘুনাথ তেঘন তঙঞ্জাবুর 
রাজ্যের অন্তর্গত মন্নারকোবিল, পষ্ট,কো্রাই, আরাণদঙ্গি ও 
তিরুকারুই দখল করিয়! স্বরাজ্যভূক্ত করেন। কিছু দিন পন্নে 
নারায়ণের মৃত্যু হয়, তৎপবে তম্বীর মৃত্য হইলে উক্ত উভভর় 
রাজ্যাংশ রঘুনাথের অধিকারে আইসে। 

তিরুমলনায়ক বাঁজ্যাভিষিক্ত হইবার পর হইতে বিক্ষয়- 
নগরের উত্তরাধিকারী রাজাদিগের সার্বভৌমত্ব নামমাত্র 
ক্রীকার করিতেন। বে্কটপতিরায়ার মৃত্যু হইলে তাহার 
উত্তরাধিকারীগণ পেন্নকন্দ হইতে বেল্লুরে রাজধানী উঠাইয়া 
লইয়া! আইসেনও তথায় থাকিয়া একপ্রকার রাজত্ব করিতে 
থাকেন। জিঞ্সী, তঞ্জাবুর, মধুরাপুরী ও মহিহ্থরের হিন্দু- 
রাজার! তাহাদের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া বৎসরাস্তে 


স্মরন 


(১) 0107856, 


মধুরাঁপুরী। ১৮৯ 


খন অল্প কখনও অধিক কর এবং সম্মনস্থচক উপহার 
পাঠাইভেন। তিরুমল রাঙ্্যাভিষিক্ত হইবার পর কথন বাৎ- 
সরিক উপহার পাঠাইতেন, কখন ঝা পাঠাইতেন না, তাহাতে 
রায়ার রাজগণ বিশেষ অসত্তষ্ট হইয়াছিলেন। নরমিংহ রায়ার 
রাজপদে অভিষিক্ত হইয়। তিরমলকে শাসনাভিপ্রায়ে কতসঙ্কল্প 
ছইয়া টৈহ্যসংগ্রহ করিতে থাকেন, এদিকে তিরুমল তাহ! 
অবগত হুইয়! জিজীর সহিত সন্ধি করিলে, অঞ্জাবুরনায়ক রাজ! 
নরসিংহ রায়ার বন্ততা স্বীকার করেন। 

এদিকে তিরুমল গ্রোথনে গোপনে গোলকন্দার স্থলতানের 
সহিত নরসিংহ রাঁয়ারের বিরুদ্ধে সন্ধি করেন। নরসিংহ জিঞ্জী 
আক্রমণ করিতে যাইলে গোলকন্দার স্ুবা সুযোগ পাইয়। 
তাহার রাজ্য আক্রমণ করিল। নরদিংহ রায়ার জিল্ী হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া স্ববাকে তুদ্ধে পরাস্ত করিয়া! আপন অধিকার 
হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দ্রেন। পর বৎসর স্ুবা অধিক সংখাক 
সৈন্য লইয়া নরসিংহ রাঁয়াকে আক্রমণ করিয় পরান্ত করিলে, 
নরসিংহ রায়ার দক্ষিণদেশে আসিয়! নায়ক রাজাদিগের সহিত 
মিলিত হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য 
হইয়া ১ বতপর ৪ মাস পরে তঞ্জাবুরের উত্তর জঙ্গলে আশ্রয় 
লইলে তাহার সচিব ও সৈন্ের। তাহাকে ত্যাগ করিয়া যায়। 
তখন ৪ মান বনে বনে ভ্রমণ করত কষ্ট পাইয়! মহিস্থরের 
রাজার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন । 

এদিকে গোণকন্দার স্ুবা নরপিংহকে পরাস্ত করিয়া 
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তাহার অধীন রাঁজাদিগকে স্ববশে আনিবার চেষ্টায় জি্জী 
আক্রমণ করেন। তঞ্জাবুরের নায়ক রাঁজা ভয় পাইয়। সবার 
অধিনায়কত্ব স্বীকার করিলেও তিরুমল ৩৭ হাজার সৈন্য লইয় 
জিপ্ী রক্ষার্থ যাত্রা করেন ও প্রথম কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকাধ্য 
হয়েন। কিন্ত কার্যের গতিকে জিঞ্ীর ছূর্গস্থ সৈন্যের তিরু- 
মলের সৈন্ের সহিত কলহ করিয়! শক্রুদিগকে দুর্গদ্বার খুলিয়া 
দেঁয়। সেই অবধি জিঞ্জী মুদলমাঁন শাসনাধীনে পরিণত হয়। 
তিরুমল তাহা দেখি ভয়ে মধুরাপুরীতে পলাইয়া আসেন ও 
দুর্গমধ্যে সভয়ে বাদ করিতে থাকেন । এদিকে মুসলমানেরা 
জিঞ্জী জয় করির়। উৎসাহের সহিত লুঠ করিতে করিতে তঞ্জা- 
বুরের রাজার নিকট কর প্রার্থনা করিয়া মধুরাপুরীর অভিমুখে 
আইসে। তিরুমল ভয়ে অভিভূত হইয়া মুসলমানদিগের অধি- 
নায়কত্ব স্বীকার করিয়া! বৎসর বদর কর প্রেরণ করিতে প্রতি- 
শ্রুত হুয়েন। এইরূপে মধুরাপুরী বিনা রক্তপাতে গোলকন্দার 
সুসলমান্‌ সুলতানের অধীন হইয়া থাকিল। 

তদনস্তর মুসলমান সেন্ানায়ক উপহার ও লুঠপাটের দ্রব্য 
সকল লইয়। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন । 

এদিকে নরনিংহ রাজ! মহিস্ুররাজের সাহায্যে আপন 
ভাগ্য পরীক্ষার্থ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়। কয়েকটি প্রদেশ 
অধিকার ও গোলকন্দীর সেলানাঁয়ককে সমরে পরাভূত করিয় 
অন্যান্ত কয়েকটি দেশ উদ্ধার করিলেন। হিন্দুরাজ্য পুনঃ 
স্থাপিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভীবনা হুইয়া উঠিল? কিন্তু তিরু- 
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মল ঈর্ধাপরবশ হইয়! গোলকন্দার সুবাঁকে স্বদলবলে আসিয়! 
মহিস্ুর আক্রমণ করিতে লিখিয়] পাঠান । স্থুবা মহিস্থর সেনা- 
পতির অন্ুুপস্থিতিরূপ সুযোগ পাইখা! মহিস্থুর আক্রমণ করেন। 
এই আক্রমণের ফলে নরসিংহ কর্তৃক বেলুরের পুনঃস্থাপিত 
হিন্দুরাজ্য একেবারে ধ্বংস ও মহিস্ুররাজের গর্বথব্ব হইয় 
ঘা, মুসলমানেরা বিজয়দর্পে দর্পিত হইয়া! মহিস্তুর হইতে 
মধুরাপুরীতে আদিয়া তিরুমলের ও তৎ্পরে তগ্জাবুরের রাজার 
নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। 

তিরুমল পৃর্রোক্ত ব্যাপারে বিশেষ লাভ পাইলেন না, বরং 
পৃরর্বাপেক্ষা ছুৰ্বল হইয়া পড়িলেন,, নিজে স্বাধীন হইবার অভি- 
প্রায়ে মূর্খতাবশতঃ গোলকন্দার স্থবাকে হিন্দুরাজ্যধ্বংসের 
নিমিত্ত ছুই বার আহ্বান করিয়া আনেন; ছুই বারেই শ্বয়ং 
তাহার দ্বারা প্রতারিত হইয়াছিলেন। তাহাকে বিজয়নগরের 
স্বত্বাধিকারী রাজগণের শেষ ধ্বংসের কারণ বলিলেও অততয্যুত্তি 
হয় না| তিনি যদি উক্ত প্রকার ব্যবহার না করিতেন, তাহ! 
হইলে দক্ষিণদেশে হিন্দরাজ্য আরও কিছু দিন প্রতিষ্ঠিত 
থাকিত। 

গোলকন্দার সুবেদারেরা সেই অবধি প্রতি বৎসর দক্ষিণ- 
প্রদেশে লুঠপাট করিতে আমিত। মহীগুররাজ তিরুমলের 
ব্যবহারে অত্যন্ত কুপিত হইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য মধুরা- 
পুরীর বিরুদ্ধে একদল বাহিনী পাঠান। মহিন্থর সেনাপতি 
প্রথম সত্যমঙ্গল নামক স্থান অধিকার করিয়া সত্বরই মধুরার 
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সন্নিকটে আগিয়া উপস্থিত হয়) তিরুমল ভখন ক্ষগ্াবস্থায় 
ছিলেন, তিনি সেতুপতির নিকট সাহাধ্য প্রার্থনা করিলে 
রঘুনাথ সেড়ুপতি ২৫ হাজার সেন! সংগ্রহ কক্িয়া রাজাকে শী 
আসিয়। সংবাদ দেয় যে, তাহার বিশেষ কিছু ভয়ের কাশ 
নাই। রাজাও ৩৫ হাজার সৈম্য লংগ্রহ করিয়া মরব সগ্তের 
সহিত মিলিত হইয়। যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন। মহিুর সেলানাররক 
মধুরার ববাঙ্ষণ সেমানায়ককে গোপনে বশ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিল। মরবের। তাহা জানিতে পণরিয়! উক্ত বিশ্বাস- 
ঘাতককে ঘন্দী করে ও মহিস্ুর সেনাকে আক্রমণ করিয়া পরা 
ভূত কারা ছুর করিয়া দেয়! পুনশ্চ তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত 
হইয়! দিন্দীগুলে সম্পূর্ণরূপে পরাড়ৃত করে) তখন মহিস্থরের 
ইতস্তত ছড়াইয়! পড়ে এবং স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়। 

তিক্ষমল, সেতুপতির সাহসে ও ব্যবহারে সন্ত হইঘ। 
তাহাকে রাজ্জীর তালিরক্ষকঃ ঘলিয়। উপাধি দেন, বাঁধমরিক 
খর রেহাই দেন ও তিক্ষপ্পূবন, তিক্ষচুলি। পঞ্লিমদ নামক বড় 
বড় তিনথানি গ্রাম প্রদান করেন। রখুনাথ তেবন এইরূপে 


রাজ! কর্তৃক সম্মানিত হইয়া মধুরাপুরীর বিশ্বস্ত, স্বাধীন ও 
মিত্র রাজ। হইলেন। তিনি অনেক বৎসর ধরিদ। শাস্তভাবে 


রামনাদে রাজত্ব করেন। কখন কোন কুমস্্রণা বা.ষড়থস্ত্রে থাকি- 

তেন না, সর্বদাই দেশের উন্নতি সাধনে ব্যাপৃত থাকতেন । 
এইদ্ধপে দেশ বহিঃশত্র হইতে নিরাপদ হইলে, তিরূমল 
(১) তামিলভাঘায় অর্থকে তালি কহে টি ই 
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কনিষ্ঠ কুমার মৃত্তকে ভাকাইয়! মহিন্ুর আক্রমণ করিবার জন্য 
আদেশ দেন। কুমার মুত্তু, ১৮টি পলিগার ও রঙ্গনাথকে সঙ্গে 
লই] মহিনুরে প্রবেশ করেন, ও ধাঁজাকে পরাজয় করিয়। বন্দী 
করেন। তিনি ভ্রাতৃ-আজ্ঞা পালনার্থে রাজার নিকট অপরাপর 
বন্দীগণের নাককাণ কাটিয়া উপটঢৌকন পাঠাইয়। দেন? এই 
ব্যাপার ১৬৫৯ থুঃ শেষে ঘটিগাছিল? এর সময় তিক্ুমল হঠাৎ 
কাঁলগ্রাসে পতিত হন। তাহার মৃত্যুর প্রক্কত কারণ জানা যায় 
না,তবে দুইটি প্রবাদ* আছে। ১ম এই মে,তিনি ভষ্টন নামে কোন 
বান্গণের স্ত্রীর প্রেমাসক্ত ছিলেন, অন্ধকার রাত্রে প্রণযিনীর 
সহিত সাক্ষাৎ করিকা আসিতে আসিতে উদ্যানস্থ অরক্ষিত 
কৃপে পতিত হুইয়। মারা বান, ডটুন জানিতে পারিয়া মুত্তিক। 
দ্বারাকুপ বন্ধ করিয়া কয়েক জন বাঁদ্ধণের সাহায্যে প্রকাশ 
করেন যে, মীনাক্ষীদেবী শুাছাকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছেন। 
২য় কোন প্রতারক জ্ঞানীর বেশ ধরিয়া রাজার সহিত সর্বদ। 
সাক্ষাৎ করিত ও শাস্ত্রালাপে রাজাকে এতদূর বাঁধ্য করিয়াছিল 
যে, তিনি নূতন পেগোডা নির্শীণে বিরত হন; ও পেগোডার 
নিত্য ব্যয় কমাইয়। দেন । ৰাক্ষণেরা তাহাতে অনন্তষ্ট হইয়। 
উঠে ও তাঁহাকে রাজ্য হইতে অপসারিত করিবার জন্য ষড়বন্ত 
করেন। কুলশেখর পেগোড়ার অঙ্চক ভ্টন ও অপর দ্বুই 
ৰাক্গণ তাহার সমীপে আসি! সঙ্গোপনে তীহাকে জ্ঞাত করেন 
যে, মীনাক্ষীদেবীর পেগোড়ার ভূমধ্য গৃহে গুপ্ত ধনাগার 
তাহার দ্েখিয়াছেন, ঘদি তিনি তাহাদের সহিত আইসেন 
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তাহা হইলে তাঁহারা দেখাইতে প্রস্তত; বিস্তু তাহাকে একাকী 
আমিতে হুইবে। তিনি তাহাদের কথায় বিশ্বাদ করিয়! 
পেগোডার গুপ্তগৃহে প্রবেশ করিলে, ফোণের একটি ঘরে 
তাহাকে প্রবেশ করাইয়। পশ্চাৎ হইতে প্রবেশ দ্বারে পাথর 
চাপাইয়! বন্দী করেন, ও সেই অবস্থায় রাখিয়। ঘোষণ! করিয়! 
দেন যে অর্চনা করিবার সময় মীনাক্ষীদেবী রথে করিয়! 
তাহাকে দ্বর্গে পাঠাইয় দিয়াছেন । 
এদিকে মন্ত্রীগণ তাহার জারজপুত্রকে রাজ্যাভিধিক্ত করেন। 
উপরোক্ত প্রবাদটা প্রথম দৃশ্যে অবিশ্বাযোগ্য হইলেও 
কেহ কেহ মনে করেন ইহাতেই নিগুঢ় সত্য আছে। 
রবাট-দি-নবিলাস ১৬২৬ থৃঃ মধুরাতে আইসেন ও আপ- 
নাকে রোমের কুলীন ৰাক্ষণবংশীর বলিয়! প্রকাশ করেন । ২২ 
বদর নিরামিষভোজী হইয়া মধুরাপুরীতে থাকিয়। ধী শুধর্ম 
প্রচারের কারণ তামিলভাষায় কুন্দন নামে ৰ্হৎ ধর্মমপুস্তক 
প্রচার করেন। ১৬৪৮ খুঃ লাঙ্গায় যাইয়। স্বাস্থ্য পরিবর্তন করেন 
এবং তথায় তিন ব্সর থাকিয়া পুনর্ধার ১৬৫৯ খৃঃ মধুরা- 
গুরীতে আসিয়া অনেক লোককে আপন ধর্মে দীক্ষিত করেন, 
এবং তথায় একটি ভজনালগ্ন (গির্জা!) নিন্মীণ করেন। বাজ! 
তাহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন; বোধ হয় তাহার উপদেশে 
ৰাহ্গণদিগের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়। যান ও পেগোডার খরচ কম 
ফরিয়! দেন, সেই জন্ত ব্রাহ্মণের! ষড়যন্ত্র করিয়া যেরূপে রাজাকে 
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অপসারিত করেন) তাহাও একটু ভাঁবিবার যোঁগা, বন্দী করিয়! 
বিন! রক্তপাতে মৃত্যুতে দোষ স্পধিবে না। রথে করিয়া সশ- 
দ্লীরে শ্বর্গে- গমন প্রচার করায় সাধারণ পোক এক প্রকার 
বিশ্বাম করিয়াছিল; ৰাক্ষণেরা কখনই রাজার হত্যাপরাধ 
প্রকাশ করিলেন না, অতএব এ সম্বন্ধে হস্তলিপিতে কিছুই 
পাওয়। যায় না, যাহা হউক তাহার মৃত্যু হঠাৎ হইয়াছিল 
ভাহাতে সনে নাই । 

তিক্মলের রাজত্ব সমন্ন অনেকগুলি রাস্তা ও ছত্র প্রস্থত 
ইয়। তাছার রাজ্যের উত্তর সীম! উল্তাত্তর হইতে দক্ষিণসীম। 
দেতৃপতি পধ্যন্ত ঘে বৃহৎ বধ্য! হইয়াছিল, তাহার সর্ব স্থানে 
ষারাদিগের জন্ত ছত্র নির্মাণ করিয়া দেন) তিনি অনেকগুলি 
পুফরিণীর সংস্কার ও কতকগুলি নূতন খনন করিয়াছিলেন এবং 
মধুরার রাঁজভবন, বসন্তমণ্ডপ, তেপ্লাকুল, বৃহৎ বাঁধ! পুক্করিণী, 
মীনাক্ষীদেবীর মন্দির ও কয়েকটি গোপুর নির্মাণ করিয়াছিলেন । 

মন্ত্রীগণ ৰাহ্মণদিগের পরামর্শে তিরুমলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
কুমারমুত্ত, থাকিতেও তাহার জারজপুত্র মুত অলকার্রি 
(মুত্ত, বীরপ্নকে ) রাঙ্গ্যাভিষিক্ত করিয়! কুমার মুত্তকেউক্ত 
সংবাদ পাঠাইর1 দেন; তথন তিনি মৃহিস্থরের রাজাকে পরাজয় 
করিয়া জয়োল্লাসে স্বদেশাভিমুথে আসিতেছিলেন কিন্তু সংবাদ 
প্রাঞ্তিতে মন্দাহত হই! দর্বাবন স্থানে আপিয়। ছাউনি 
করেন। অতঃপর মন্ত্রীদিগের সহিত অনেক তর্কবিতর্কের পর 
স্েনিবল্লী প্রদেশের শিবকাণী ও অন্যান্য কদেকটি স্থান লইয়া 
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ক্ষান্ত হইতে স্বীকৃত হন; এবং জীবনের শেষকাঁল তথায় অতি- 
বাহিত করেন । 

এদিকে নৃতন রাঁজ! ,মুভ্ত, অলকাদ্রি (মুত্ত,বীরপ্প ) রাজ্যে 
অভিষিক্ত হইয়াই ত্রিশিরাপল্লীব দুর্গ সংস্কার ও সুদৃঢ় করেন । 
অল্প দিন মধ্যেই সবার মেন। ভ্রিশিরাপল্লী আক্রমণ করিতে 
আনিয়। দুর্গ দৃঢ় দেখিয়া! তঞ্জাবুরের অভিমুখে চলিয়! যায়। 
অনন্তর তণ্রারুররাজকে পরাজয় করিয়া তঞ্জাবুর ও বন্নাম হূর্গ 
অধিকার করিয়া লন। ইতি মধ্যে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে 
রলদের অভাবে সবার সেনা মরিতে লাগিল, তখন সেনানায়ক 
মুলা, অলকাদ্রিকে ভয় দেখাইয়া কিছু টাকা লইবার ঢেষ্ট! 
করিরাও অকৃতকার্য্য হইয়। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল । ১৬২১ 
খু; 'লকাপ্রির মৃত্যু হইলে, ষোড়শযর্ষীর পুত্র শোক্যনাথ 
রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া প্রধানী"ও রয়সরোরমের পরামর্শে 
রাজধানী মধুরাপুরী হইতে ত্রিশিরাপল্লীতে উঠাইয়৷ আনেন, 
এবং তাহাদের পরামর্শে জিঞ্রী উদ্ধারের নিমিত্ত ৪০ হাজার 
সৈষ্ঠের সহিত লিঙ্গামনাঁয়ক নামক দলবায়কে পাঠান । কিন্ত 
উক্ত দলবায় উৎকোচ লইয়া! জিঙী আক্রমণ ন! করিয়। বৃথ! 
সময় নষ্ট করে। রাজা প্রধানী ও রয়সরোরমের কুব্যবহারে 
কুপিত হইয়! উভয়কে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজকাধ্য দেখিতে 
লাগিলেন । দলবায় বিদ্রোহী হইয়। জিঞ্ীর শাসনকর্তার সহিত 
মিলিত হুইয়া ১৯ হাজার সৈশ্ঠ লইয়া ত্রিশিরা পল্লী অবরোধ 
করিলে, শোক্যনাথ কাহাকেও বিশ্বাস না করিয়া দ্বয়ং যুদ্ধ- 
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কাধ্যের 'ডার লইয়া তাহাদিগকে এরূপ বাধা দিলেন যে, 
তাহারা তথা হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল) শোক্া- 
নাথ তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তঙ্জাধুর পর্য্যন্ত ধাবিত হইলে 
তাহারা'জিপীতে পলায়ন করিয়াছেল 1 | 

১৬৬৩ থৃঃ দ্াক্ষিণাতোর শাসনকর্ত। ইদল খা! দক্ষিণদেশ 
শীসন করিবার নিমিত্ত একদল বাহিনী পাঠান । বনমিয়] নামক 
তাহার পেনানাঁয়ক শোক্যনাথকে বশীভূত করিবার নিশিত্ত 
সনেশ পাঠান ঃ তিনি ততুত্ত্ধে বলিয়া! পাঠান ধে, তিনি ইচ্ছা- 
পূর্বক বশীভূত হইবেন না। অতএব তিনি যাহ! ইচ্ছা তাহাই 
করিতে পারেন। বিপক্ষ সেনান্বায়ক দুর্গ অবরোধ করিলে 
শোক্যনাথ অতি দক্ষতার সহিত তাহ! রক্ষা করিয়াছিলেন । 
বনমিয়া ছূর্গাধিকার কঠিন মনে করিয়া অবরোধ ছাড়ি 
দেশ লুঠ করিতে করিতে তঞ্জাবুরাভিমুখে গমন করিয়া হ্বদেশ 
প্রত্যাবর্তন করেন। 

তদনস্তর শোক্যনাথ তগ্রাবুররাজ ধিঞয়রাখবকে শাসন 
করিবার উদ্দেশে এক দল সৈন্য লইয়া যান এবং কয়েকটি ছোট 
ছোট যুদ্ধের পর বঞ্লাম মামক ছুর্গ অধিকার করিয়া! নিজ রাজ- 
ধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। 

ইতিপূর্বে ইদলখার সেনানায়ক ত্রিশিরাপল্লী অবরোধ 

করিলে সেতুপতি মধুরাপতির সাহাধ্য করিতে আইসেন. 
নাই, তজ্জন্ত শোক্যনাথ তাহার উপর অসত্বষ্ট হইয়া াহাকে 
শাসন করিবার জন্ত এক দল সৈম্ত লইয়! হ্বয়ং রামনাদে বাত্র! 
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করেন। তিরুপত্ত,র, পত্তকোট্ট্ে, মান্মাদর, কালৈয়ার কোঁবিল 
নামক কয়েকটি হুর্থ অধিকার করিলে সেতৃপতি পলাইয়া অতি 
গোপনীয় স্থানে আশ্রর গ্রহণ করেন। শোঁকানাথ তথায় এক 
জন শাসনকর্তা রাখিয়! শ্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় 
ইনি মধুরার রাজবাটা ভাাঙ্গিয়া সেই সকল মশলাতে ত্রিশিরা- 
পল্লীতে নূতন করিয়া রাঁজভবদ নিশ্মাগ করেন। 

১৬৬৬ খৃঃ হইতে ১৬৭৩ খৃঃ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু ঘটে নাই। 
১৬৬৭ খৃঃ শোক্যনাথ তঞ্জাবুর রাজকু'মারীর করপ্রার্থ হইলে 
অচ্যুত বিজয়রাঘব আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া তাহ! 
অন্বীকার করেন। তখন দলব্টয় বেঙ্কট কুষ্ণগ্রনায়কফে তঞাবুর 
জয় করিতে আদেশ দেন। যেরূপে তঞ্জাবুর আক্রমণ ও অধি- 
কার এবং যেরূপে তঞ্জাবুরনায়ক রাজবংশের ধ্বংস হইয়াছিল 
তাহা তঞ্জাবুরের বিবরণে উল্লিখিত হইয়াছে । অতঃপর চন্দ্রগিরির 
রাঞজকন্তা মঙ্গলম্মার পাণিগ্রহণ করিয়া সুখে রাজ্য করিতে 
থাকেন। কয়েক বৎসর পরে মেরূপে একোজী তগঞ্লাবুর অধি- 
কার করিয়। লয়েন তাহাও তঞ্জাবুর বিবরণে বিবৃত হুইয়াছে। 
১৬৭৭ খৃঃ শিবর্তী একোজীকে শাসন করিতে তঞ্জাবুরে আই- 
সেন । এই স্থযোগে শোক্যনাথ তঞ্জাবুর পুনকুদ্ধারের চেষ্ট! 
করেন ; কিন্তু তাহাতে অরুতকার্যয হইয়! প্রত্যাবর্তন করিতে 
বাধ্য হয়েন। এদিকে মহিমুররাজ শোক্যনাথের অন্থপস্থিতে 
মধুরাপুরীর ছইটি ছর্গ অধিকার করিয়! দেশ লুঠ পাট করিয়া- 
ছিল। তাহাতে শোক্যনাথের মন্ত্রী গোবিন্দ সুযোগ পাইয়! 
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শোফ্যনাথকে বন্দী করিয়) অনুজ মুত্ব,লিঙ্গকে রাঁজপদে অভি- 
ধিস্ত করেন। এই বৎসয় অতিবৃষ্টি হওয়ায় অনেক গ্রাম 
ভাসিয়া যায় ও আবাদ নষ্ট হয়। পুর্ব বৎসরের বস্তায় শক্ত 
জন্মে নাই, সেই হেতু ছূর্তিক্ষ উপস্থিত হইলে মড়ক হ্ইয়! 
অনেক প্রজা মরিয়া যাঁয়। 
যুত্তলিঙ্গ রাজা হইয়া রম্তমখ! নামক এক মুসলমানকে 

হর্ন রক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। এই ব্যক্তি কয়েক দিবস 
পরে বিশ্বাসঘাতকতা পৃর্কক দুর্গ অধিকার করিয়া বৃদ্ধ শৌক্য- 
নাথকে বন্দিগৃহ হইতে মুক্ত করণানস্তর তাহাকে রাজপদে পুনঃ 
স্থাপন ঘোষণ। করিয়া নিজে ছুই বঃনর রাজকার্্য পর্য্যালোচন 1. 
করিতে থাকেন) কিন্তু মহিস্ুর সেনানায়ক কুমারয়ণ কর্তৃক 
পরাভূত হইয়! আত্মরক্ষার্থ ছর্গমধ্যে পলাইয়া আসিবার সময় 
নিহত হন। 

এইনূপে শোক্যনাথ স্বাধীন হইলেন বটে কিন্তু মহিস্ুর সেনা- 
নায়ক কুমারয়ণ ছুর্গ অবরোধ করিয়া থাকিল। তখন তিনি 
অনন্যোপার হইয়! শিবজীর পুত্র শতুজীর সাহায্য প্রার্থনা] করিলে 
তাহার সেনানায়ক অরস্ুমলৈ এক দল সৈগ্ভের সহিত আগিয়া 
মহিন্থুর সেনানায়ককে পরাভূত করিয়া বন্দী করেন । ইতিপৃৰের 
মহিন্থুর সেন! যে সকল দেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল তাহ! 
অরন্ুমল্লৈ আপন বশে আনিয়াছিলেন বটে, কিন্ত শোক্যনাথকে 
প্রত্যর্পণ করিলেন না; অধিকন্ত ভ্রিশিরাপল্লী অবরোধ করি- 
লেন। তখন শোকানাগ বিষম মনঃকষ্ট পাইয়া ও ছুংখে অভি- 
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ভূত হুইয়া কয়েক দিবস পরে মানবলীপগা  সম্বরণ করিলেন | 
১৬৮২ থৃঃ তাহার পঞ্চদশবর্ষীয় পুত্র রঙ্গকৃষ্ণ মুভ্ত,বীরপ্ন রাজপদে 
অভিষিক্ত হন। ইনি অত্যন্ত দাহসী ও দক্ষ রাজ! ছিলেন। 
প্রথম অতি বীরত্ব প্রকাশ করিয়া শমভুজীর সেনানায়ককে দুর্গ 
অবরোধ ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য 
করেন । ক্রমে ক্রমে কয়েকটি নষ্ট দুর্গ উদ্ধার করিয়া লয়েন, ও 
১৬৮৬ থৃঃ মহিস্থর সেনাদিগকে একেবারে মধুরাপুরী হইতে বহি- 
স্কৃত করিয়া দেন। তিনি মন্ত্রীদিগের উপর নির্ভর না করিয়া সমন্ত 
রাজকার্য্য শ্বয়ং পর্যযালৌচনা করিতেন। রাজ্যের অবস্থা সর্বদ! 
নিজে দেখিয়! বেড়াইতেন, যে সকল কর্মচারী কার্যে অবহেল! 
করিত তাহাদিগকে তিরস্কার করিতেন এবং কার্ধ্যক্ষম ও পরি- 
শ্রমী কর্মচারীদিগকে প্রত পুরস্কার দানে উৎসাহিত করি- 
তেন। এক দিবস তেনিবল্লীর পুক্ষগ্রিণীর খনন কার্যয দেখিতেন, 
পর দিবস ব্রিশিরাপল্লীতে আসিয়। হুর্ণ সংস্কার দেখিতেন) তদ- 
নস্তর তিনি দিন্দিগুলের হুর্গের মেরামতাদির কার্ধ্য দেখিতে 
যাইতেন, অতঃপর রাজ্য পরিদর্শনে বাহির হইতেন। এইরূপে 
তিনি সর্ধত্রই সুশাসন প্রতিঠিত করেন, ক্রমে তাহার রাজ্যে 
"শাস্তি বিরাজ করিতে লাগিল। ১৬৮৮থুঃ রাজা বস্তরোগে সহসা 
মানবলীলা নম্বরণ করেন। ইহার মৃত্যুর সময় একমাত্র স্ত্রী গর্ভ- 
বতী ছিলেন। কয়েক দিব পরে একটি পুল্প প্রসব করেন এবং 
পুজ প্রসবের চতুর্থ দিবসে নবপ্রস্থত! বিধব! রাজ্জী মানবলীল! 
সম্বরণ করেন। মৃত রাজার মাতা মঙ্গলম্ম! পৌত্রকে তিন মাস 
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বসের সময় রাজ! কারয়া [নক্কে নাবালক রাজার অছি হইয়া 
রাজকাধ্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন । তাহার শাসনা- 
দীনে রাজ্যের শ্রীরদ্ধি হইয়াছিল ও. প্রজার। সে শ্বচ্ছন্দে 
সময়াতিপাত করিতে পারিয়াছিল। তিনি ভিশিরাপন্লী হইতে 
মধুরাপুরী পর্যান্ত নূতন প্রশস্ত রথ্য! (রাস্তা) প্রস্তত করাইয়া 
তাহার উওয় পার্থে বৃক্ষশ্রেণী রোপণ করাইয়া পরিশোভিত 
করেন। রাস্তার স্থানে স্থানে নূতন ছত্র প্রস্তুত করিয়া দেন। 
তান আরও কয়েকটি রান্ত। প্রস্তত করেন, অদ্যাপি তব সকল 
রাস্তা তাহার নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে । 

শোক্যনাথের তঞ্জাবুর অধিষ্ার করিয়। লইবার সময় 
সেতুপতি রঘুনাথ তেবন মানবলীলা সম্বরণ করেন, তাহার 
্রাতুপত্ সুষ্যতেবন তাহার পদে অভিষিক্ক হরেন। ত্জাবুরের 
অদ্যুত বিজয়রাঘবের সচিব বেনকন্ন। তাহার (বিজগরাঘবের ) 
একমাত্র পুল্র চিঙগলমাল নায়কের পক্ষ হুইয়া হুর্য্যতেবনের 
সাহাধ্য প্রার্থনা করিলে তিনি সাহাধ্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া 
ছিলেন তাহাতে মধুরাপুরীর দলবায় বেন্কট কৃষ্ণাপ্প ঠাহার 
উপর অপন্তষ্ট হয়েন এবং তাহাকে বন্দী করিয়া মধুরাপুরীর 
কারাগারে নিক্ষেপ করেন । তথায় তিনি ছয় মানের পর প্রাণ- 
ত্যাগ করিয়াছেন । তথন পূর্ব সেতুপতির ভ্ারজপুত্র কিলবন 
কৌশলে সেতৃপতির রাজ্য অধিকার করির| লয়েন। তদনস্তর 
কামলি আসন নামে কোন কন্তার পাণিগ্রহণ ও তাহার ভ্রাতা 
রঘুনাথকে পত্তকোট্রাই ছুর্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। 
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বখন রস্তম খ। মহিস্থরের সেনানায়ক কর্তৃক পরাভূত হইয়া 
আত্মরক্ষার্থে ত্রিশিরাপল্লীর ছুর্গমধ্যে পলাইয়া আসিয়াছিল, 
তখন কিল্বন-তেবন তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই 
সুযোগে তাহাকে হত্যা করাইয়। বৃদ্ধ শোক্যনাথের পরাধীনত্ব 
মোচন করিয়া দিলে রাজা! তাঁভাকে পররাজকেশরী উপাধি 
দেন। ১৬৮৬ থুঃ তাহার মন্ত্রী ও সেনানায়ক তাহার বিপক্ষে 
অস্ত্র ধারণ করিলে: তিনি তাহাদিগকে শাসন করিতে বাধ্য 
হন! এই সমগ্মে কেখলিক ধন্মপ্রচারকগণ রামলাদে ষীশুমত 
প্রচার করিতে থাকেন এবং ক্রমে অনেককে স্বমতে দীক্ষিত 
করেন। প্র সম্প্রদায়ের "মধ্যে জন-ডি-ত্রিটো নামক 'এক 
ব্যক্তি ১৬৭৩ খুঃ দক্ষিণদেশে আসিয়। ২০ বৎসর কাল মধুরা- 
পুরী ও রামনাদে সন্গ্যাী বেশে থাকিয়া বীশ্তর মত প্রচার 
করিষাছিলেন। 

তিনি, তিজ্জতেবন নামক কোন সমৃদ্ধিশালী বাক্তিকে যীশ্ু- 
মতে দীক্ষিত করেন। ইনি সেতুপতির ভ্রাতৃজামাতা ছিলেন । 
তিজ্জতেবন এই রূপে খ্রীষ্টিয-ধর্্মাবলম্বী হইলে তাহার স্ত্রী খুল্লতাত 
কিল্বন সেতৃপতির নিকট আসিয়া স্বীয় পত্ভির মত পরিবর্তনে 
অভিযোগ করেন। বান্ধণের! এই সুযোগ পাইয়া দেতুপতিকে 
ানাইল যে,রুমেরগুর সকলকেই মীশুমতে দীক্ষিত করিতেছে। 
যাঁদ তাহাকে অবাধে জনসাধারণকে এই প্রকার মতান্তরে 
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দীক্ষিত করিতে দেওয়া হয়; তবে ২ বৎসরের মধ্যে স্বমতত্যাগী- 
দিগের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইবে যে, তির্জতেবন তাহাদিগের 
সাহাব্যে আপনাকেও রাজ্য হইতে অপনানিত করিতে সমর্থ 
হইবে। ততশ্রবণে কিলবন সেতুপতি সত্যাসত্য জানিবার নিমিতভ 
তিজ্জতেবনকে ডাকাইয়! আনিলেন। তিজ্জতেবন উপস্থিত হইযা 
কহিল যে, জন-ডি-ত্রিটে! মরবদেশে সত্যমত প্রচার করিতেছেন 
ও চারিটি গিজ্জা ঘর নিম্মাণ করিয়াছেন। অনেককেই যীশু 
মতে দীক্ষিত করিতেছেন এবং আমিও সেই মতে দীক্ষিত হই- 
য়াছি। কিল্বন সেতুপতি তৎ্শ্রবণে বীশুর মত প্রচার বন্ধ 
করিবার অভিপ্রায়ে জন-ডি-ব্রিটোকে কার্ধ্যক্ষেত্র হইতে দূরীভূত 
করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পরিশেষে তীহাকে বন্দী করিয়া 
আনাইয়া প্রকাশ্তভাবে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবার উদ্দেশে 
উরাধুর ছুর্গরক্ষকের নিকট পাঠান, কিন্ত তাহাকে হত্যা করিবার 
অন্য গোপনে স্বাক্ষরলিপি পাঠাইয়াছিলেন। ছুর্গরক্ষকও প্রভুর 
আজ্ঞা..পালনাথ দুর্গের অত্যুচ্চ স্থানে জন-ডি-ব্রিটোকে হত্যা 
করেন। ১৬৯৩ খুং ৪ঠ1 ফেব্রুয়ারি তারিখে এই ঘটনা হয়। 
ভ্রিবাস্করের, শাসনকর্তী আপন দেয় পেষকাশ পাঠাইত ন', 
প্রতি বৎসর বছুকন নামক ১ জন! সেনানায়ক এক দল সেনার 
সাহায্যে বাকী পেষকাশ আদায় করিয়া! আনিত। ১৬৯৭ 
খুঃ গিরিসঙ্কট দিয়! সৈন্যগণ যখন ত্রিবান্কুরে প্রবেশ করিতোছল 
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তখন তথীকাঁর শাসনকর্তা অগ্র পশ্চাঁ আক্রমণ করিয়া 
তাহাদিগগের সকশকেই বিনাশ করেন। পর বৎসর মঙ্গম্মলের 
আদেশে নরসপ্য় দলবায় ত্রিবাস্কুরে আপিয়া শাসনকর্তাকে 
পরাভূত করিয়া আপন বশে আনিয়াছিলেন। 

১৭০০ খুঃ তঙ্রাবুরের রাজার সহিত শাসনকত্রী অলম্মলের 
মনাস্তর উপস্থিত হইলে, উভগ্ন পক্ষের কয়েকটি যুদ্ধ হুয়। 
তিনি ১৭০১ খৃঃ তঞ্জাবুররাঁজার সহিত সন্ধি করি! মহিস্থুর দেশ 
আক্রমণের কল্পনা করেন, কিন্তু তাহ] কার্য্যে পরিণত করিতে 
পারেন নাই। ১৭০২ খুঃ দলবাধের মৃত্যু হইলে নাবালক রাজা 
১৭০৪ খুঃ সাবালক হইয়া .রাজ্যগ্রহণ করিয়াছিল, ও তাহার 
অব্যবহিত পরে মঙ্গম্মল মানবলীলা সম্বরণ করেন। কেহ কে 
কছেন দাবালক রাজা আপন পিতামহ্থীর সততীত্বের উপর সন্দেহ 
করিয়। তাহাকে বন্দী করেন এবং তথায় তিনি অনাহারে কাঁল- 
গ্রাসে পতিত হন। এই ঘটনা কতদূর সত্য তাহ! বলা যায় নাঃ 
বোধ হয় রাঁজকা্ধ্য পর্যালোচনার সময় অনেকেই তীহার উপর 
অগন্তষ্ঠ হইয়া থাকিবে এবং সময়ক্রমে প্রতিশোধ লইবার জন্য 
সাৰালক রাজার নিকট তাহার চবিত্র সম্বন্ধে অপবাদ দিয়! 
থাকিবে, অদূরদর্শী রাজাও ভ্রমে পতিত হইয়া তীহাকে বন্দী 
অবস্থায় রাখিয়া অনাহায়ে হত্যা করিয়। থাকিবেন। তিনি 
অতিশয় ৰৃদ্ধিমতী, ধর্মমপরায়ণ! ও শামনকার্ধ্যে নিপুণ! ছিলেন, 
ভাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি অনেক সতকার্ধ্য করিয়াছিলেন 
তন্থারা দেশ বিদেশে তাঁহার নাম বিখ্যাত হইয়াছিল; তাহার 
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মৃত্যুর অব্যবহিত পুর্বে ই মুহিসুরাধিপতি চিকৃদেবরাঁজ ইহলেক 
পরিত্যাগ করেন। অতএব এই সম্বন্ধে হস্তলিপিতে একটি প্রবাদ 
আছে যে চিকৃদেবরাজ উগ্রপ্রক্কতির লাক ছিলেন, তিনি 
প্রজাদিগকে সর্বদাই কষ্ট দিতেন এবং ধর্শনকার্য্যে কথন কিছু 
বায় করিতেন না, সুতরাং বহুল পরিমাণে ধনসঞ্চয় করিয়া গুপ্ত 
ধনাগারে রাখিয়াছিলেন । পরে তাহার মুত্যু হইলে নিরয়গামী 
হইয়! তথায় নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন । এক দিন 
দেখিলেন যে যমদুত ভুলক্রমে ঘচিস্থরের কোন বাক্তিকে যমালয়ে 
আনিয়াছিল; সেই বাক্তির কালপূর্ণ না হওয়ার ঘমরাজ তাহাকে 
পুনরায় মরতে পাঠাইবার আদেশ রূরিলে, মুত মহিম্ুররাজ দেউ 
বাক্তির নিকট আনিয়া কহিলেন, “তুমি মহিস্থরে প্রত্যাবর্তন 
করিতেছ আমি ভূতপৃর্ধ মহিস্থারের রাজা। বর্তমান রাজাকে 
এবং প্রধান দলবায়কে একটি সমাচার কছিতে পারিবে কি ?” 
সেই ব্যক্তি সন্দেশ লইয়া আসিতে স্বীকার হইলে রাজ! কহিলেন, 
“যখন আমি মহিস্ুরের রাজা ছিলাম, তখন পুণ্যকার্য্যে ও দান- 
ক্ষার্য্যে কিছুই ব্যয় করি নাই, সেই জন্ত আমার এই দশা হই 
যাছে। মধুরার মঙ্গম্মল রাজকাধ্য পর্যালোচনার সময় অনেক 
দান ও সৎকর্াদি করিয়াছেন, এখন তাহার মৃতাকাল উপস্থিত 
সেই জন্য শ্বর্গদূতেরা রথ লইয়া! তাহাকে আদিত গিয়াছে এবং 
এখানে সম্মান প্রদশশন করিবার নিঘিত্ত পথ শ্বশোতিত হইতেছে। 
অতএব তুমি মহিনুর রাজ্যে পৌছিয়! আমার পুত্র ও দূলবামকে 
কহিবে যে, গুপ্ত ধনাগারে যে সমস্ত ধন আছে তাহা সত্কাধ্যে 
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বায় করিয়া আগার প্রেতাত্মার উদ্ধারের পথ নুপ্রশন্ত করিয় 
দিতে মেন ক্রটি না করে।” তদনস্তর গুপ্ত ধনাগারের নিদর্শন ও 
মঙ্গন্মলের মৃত্ার সময় বলিয়। দেন। সেই বাক্তি মহিস্তুরে 
আসিয়া রাঁজাকে ও দলবায়কে প্রেত রাজের দন্দেশ জ্ঞাপন 
করিলে, প্রথম তীঁহার1 তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না; 
পরে মধুরা হইতে মঙ্গম্মলের মৃত্যু সংবাদ আসিলেঃ দেখিলেন 
প্রেতরাজ কথিত নির্দিষ্ট সময়ে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তখন 
প্রেতাত্ার আদেশ সত্য মনে করিরা নির্দিষ্ট স্থানের ধনাগাৰে 
সঞ্চিত ধন প্রাপ্ত হইয়। প্রেতাস্মার উদ্ধারের নিমিত্ত সেই সমস্ত 
ধন সত্কার্ধ্ে বায় করেন। এদিকে প্রেতরাজ নরকযন্ত্রণ! হইতে 
মুক্ত হইয়া স্বর্গরাজ্যভোগ করিতে থাকিলেন। 

বিজয় রঙ্গশোকনাথ রাজ্যভিষিক্ত হইয়া বাঙ্গণ মন্ত্রীদিগের 
পরামর্শে চলিতেন। তিনি প্রতিবৎমর আপন রাজ্যস্থিত তীর্থ 
সকল পর্যটন ও দর্শনার্থে যাইতেন। তিনি ৰাক্ষণদিগকে যথেষ্ট 
ধন এবং নিষ্কর জমী দান করিয়াছিলেন । স্বমুং রাঁজকার্ধয কিছু 
মাত্র দেখিতেন না, সমস্তই দলবায় নরবপ্লয়ার উপর নির্ভর 
করিয়াছিলেন । দলবাঁয় এই সুযোগ বুঝিয়। সৈম্তদিগের বেতন 
আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন । ক্রমে সৈম্ঠগণ বেতন ন1 পাইয়! 
বাজদ্রোহী হইলে, রাজা সেতুপতি কিলকনের সাহাধ্য প্রার্থনা 
করেন। সেতুপতি আপনি আমিয়া রাজদ্রোহীর প্রকৃত কারণ 
অবগত হইয়া রাজাকে জ্ঞাপন করেন। রাজ প্ররূত কথা 
জানিতে পারিয়া মধুরার শাননকর্তা ও দুর্গরক্ষক কম্তরীরঙ্গয়? 
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এবং দলবাঁয় নরবপ্নয়াকে ,সেত্ুপতি কিলবনের সন্ুখে পদচ্যুত 
করিয়। সৈন্তদিগকে বাকী বেতন মিটাইয়। দেওয়াতে সমস্ত 
গোল মিটিয়া বায়। 

১৭০৯ খুঃ বামনাঁদরাজ্যোে অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত দ্ৃতিক্ষ উপস্থিত 
ছইলে প্রজানিগের বিশেষ ক হইয়াছিল। রুম্‌ ধর্মযাজক* 
ফাদার মাটিন* ১৭১৩ খৃঃ যে পত্র লিখেন, তাহাতে জান! বায় 
ন্থবৎসরে এক পানস্ত (দেড় আনা) মুল্যে আট মরক্কাল্ঃ 
তওুপ- পাওয়া যাই, কিন্তু এই ছর্ভিক্ষ সময়ে আহারীয় দ্রব্যের 
মূল্য এত বুদ্ধি হইয়াছিল ধে, এক মরকাল্‌ তুলের মূল্য 
৪ পাঁনম হইয়াছিল । এই দুর্ভিক্ষে প্রজাগণের কষ্টের সীগা 
সিল না, কিন্তু আগষ্ট, অক্টোবর ও নবেশ্বর মাসে সুবুষ্ট 
হওয়ায় সমস্ত ক্ষেত্রে ব্ীতিমত শম্ত আবাদ হইলে, সকল 
মনে কবিল যে, দুঃখের অবসান হইয়াছে । কিন্তু ১৮ 
ডিসেম্বর তারিখে মহাগ্রবল বেগে ঝড় ও অতিবুষ্টি হইয়' 
দেশ জলগ্লাবিত হয়। প্রাতে থ্টার সময় পুর্ব উত্তর হইতে 
প্রচগ্বেগে ঝড় ও মুষলধারে বুষ্টি হইতে থাকে; এই বূপ 
বেলা ১২টা! পর্য্যন্ত হইয়া! থামিয়! গেলে প্রকৃতি শানস্তিলাভ 
করে। বেল! ৫টার পর দৈবাৎ পশ্চিয দক্ষিণদিক্‌ হইতে পুন. 
ব্বার প্রচণ্বেগে ঝড় বৃষ্টি আরম্ত হইয়া একাদিক্রমে জল ঝড় 


(১) 1১01080 18118910081 ঠা, 
(২) 8৪61) 8100511, 


(৬) 7812910 এক পানমের মুল্য দেড় আনা 
(5) এক মরক্কালের মাপপাক। ছয় সের। 
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শেষ রাত্রি পর্যস্ত হইতে থাকে ।. ক্রমে ক্রমে সমন্ত দেশ 
একেবারে জলপ্লাবিত হইয়া! যায়। রাত্রিতে এই তুর্ঘটন। 
উপস্থিত হইলে ঘর, বাটা ও বৃক্ষ পতিত হইতে লাগিল । 
গো, মহিষ, ছাগ ও মনুষা যেকত নমরিয়! ছিল তাহার ইয়ত! 
নাই। সমস্ত আবাদ নষ্ট হইয়! যাঁয়, সেই জন্ই পর বৎসর 
রামনাদে অধিকতর দুর্ভিক্ষ হয়, অন্নাভাবে অনেকেই মরিয়াছিল 
এবং অনেকে দেশ ত্যাগ করিয়া তঞ্জাবুর ও মধুরাভিমুখে 
পলাইয়া আসিয়া জীবনরক্ষা করিয়াছিল। এই কষ্টের সময় 
১৭১৯ খ্ুঃ বৃদ্ধ সেতুপতি ৮* বৰ্সর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ 
করিলে প্রজাদিগের ছুঃথের এক শেষ হইয়াছিল। 

তিনি যদিও ১৬৯৩ধুঃ জন্ডি-ব্রিটোকে হত্যা করাইয়! বীন্ত- 
মত প্রচারের বিরুদ্ধে দণ্তায়মান হইয়াছিলেন তথাপি জীবনের 
শেষ দশায় সেই মতাবলম্বীদিগের প্রতি কিয়্ৎ পরিমাণে সদয় 
হইয়াছিলেন। তীহার মৃত্যু হইলে বিবাহিতা ও অবিবাহিত! 
৪৭টী পত্বী তাহার চিতায় আত্মসমর্পণ করিয়! সতীত্বের পরিচয় 
দিয়াছিল। রামনাদের বহির্ভাগে এক প্রশস্ত চিতা সজ্জিত হয়, 
মৃতরাজদেহ ৰহুমূল্য বস্ত্রাভরণে ভূষিত হইয়া! চিভার উপর রক্ষিত 
ইহলে ৰাক্ষণের। মন্ত্রোচ্চারণ করিতে থাকিলে নিক্নভাগে অগ্থি 
প্রদান হইল। ক্রমে অগ্নি প্রজ্জবলিত হইলে মৃত রাজপত্বীগণ পদ 
হইতে মস্তক পর্য্তস্ত পুষ্প ও মণিমুক্রাদি অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া 
চিতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। সেতুপতি যে তরবারি লইয়] 
যুদ্ধার্থে বহির্গত হইতেন, প্রধান র্লাজ্ঞী সেই তরবারি উত্তোলন 
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করিয়! উত্তরাধিকারীকে কহিতে লাগিলেন, আমাদিগের রাজা 
এই অস্ত্র কেবল 'বিপক্ষদলনে ব্যবহার করিতেন, তুমিও অন্য 
কোন উদ্দেশে ব্যবহার করিও না, প্রজার রক্তে ইহা যেন 
কলস্কিত না হয়। তাহার ন্যায় অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন 
করিও, তাহা হইলে তুমি অনেক দিন স্মুখস্বচ্ছন্দে রাঁজ)ভোগ 
করিয়৷ ইহ যাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবে। তিনি পরলোক 
গিয়াছেন, পৃথিবীতে এমন কিছুই নাই যাহার কারণ আমি 
জীবন্‌ ধারণ করিয়! থাকিতে সমর্থ হইব । অতএব তাহার অন্ু- 
সরণ করাই শ্রেযক্কর । এইক্নপ বলিয়া কহিয়। উত্তরাধিকারীর 
হস্তে খঙ্গ সমর্পনপৃর্র্ক ঈশ্বরের লাম উচ্চারণ করিতে করিতে 
শ্রজ্ঞবলিত চিতানলে ঝম্প প্রদান করিলেন। 

পূর্ৰোক্ত কাথনি নামে দ্বিতীয় পত্তী আপন গাত্র হাত 
বহুমূলা অলঙ্কার খুলিয়! আপন ভ্রাতা পত্তকোট্াইয়ের শাসন 
কর্তাকে অর্পণ করিলে তিনি শোকে অধীর হইয়। ভন্ীকে উক্ত 
কার্য হইতে নিবারণ করিবার উদ্দোশে ধৃত করিয়া অনেক 
অন্থনয় বিনয় করিলেও ভিনি সঙ্কপ্প হইতে কিছুমাত্র বিচলিত 
হইলেন না। ক্ষণমধ্যে মহাদেবের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে 
প্রানান রাণীর মত ঝম্প প্রদান করিয় প্রজ্জলিত চিতায় পতিত 
হয়েন। তখন একে একে অপর সকলেই দৃঢ়তার সহিত তাহার 
অনুধাবন করিতে লাগিলেন । কথিত আছে একটা মাত্র বিধবা! 
পত্বী ভয়ে স্বইচ্ছায় প্রজ্বলিত চিতারোহণ করিতে পারেন নাই, 
কাজে কাজেই তাহাকে তদুপরি ফেলিয়া দিতে হইয়াছিল । 
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যদিও অনেকে স্বইচ্ছায় চিতারোহণ করিয়াছিলেন তথাপি ক্ষণ- 
কাল মধ্যে উত্তাপ অসহ হওয়ায় তথা হইতে সরিয়া আসিবার 
জন্য উল্মাদিনীর ন্যায় চেষ্টা করিলেও কৃতকার্যা হয়েন নাই । 
এদিকে তাহাদের চীৎকারে ও গৌ-গৌয়ানীর শঙ্কে গগন স্পর্শ 
হওয়াতে বাহ্ধণেরা চিতা কলল কলস দ্বত ঢালিয়া দিলেন । 
ধীহার1 পলাইয়া আসিবার চেষ্টা করিল তীাহাদিগের মস্তকো- 
পরি বড় বড় কাষ্ঠ ফেলিয়া দিতে লাগিল। ক্রমে গৌ-গৌধা- 
নীর শব কমিয়া আসিতে থাকিল 7 অতঃপর প্রজ্জলিত শিখার 
ধূধু শব এবং কাঠ্ঠ ফাটিয়া! ফট ফট শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে 
পাওয়া! গেল ন!। যথাসময়ে দেহ সকল ভন্মীভূত হইলে বাঁঙ্গণেরা 
চিতার সম্ুথে আসিয়া মন্্োচ্চারণ করত বাহ্‌ প্রক্রিয়া করিতে 
করিতে জল ঢালিয়৷ অগ্নি নির্বাণ করিল। দগ্ধ অস্থিভম্ম একত্রিত 
করিয়া ৰহুমূল্য বস্ত্রে বন্ধন করিয়া ব।মেশ্বর দ্বীপে লইয়! যাইয়া 
সমুত্ত গর্ভে নিক্ষেপ করিল । পরে তথ! হইতে প্রত্যাগমন পূর্বক 
চিতার গর্ত যুত্তিক! দ্বার! ভণ্তি করিয়া মৃত রাজা ও রাঁজপত্বী- 
দিগের স্মরণার্থ এক বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিয়া দেওয়! 
হইয়াছিল। এইরূপে বৃদ্ধ কিল্বন্‌ ও তাহার ৪৭টী পত্রীদিগের 
অস্ত্যষ্রিক্রিয়া শেষ হইল। 

১৭১৩ খুঃ ফাদার মার্টিন সত্তী সম্বন্ধে যে পত্র লিখেন 
তাহাতে জান! যায়, দক্ষিণদেশে রাজবংশে রাজপত্বী ও উপ- 
পত্ঠীরা! রাজার সহিত সহমৃতা হইতেন । তাহার! মনে করিতেম 
অতি পুরাতন রাজবংশ হইতে তাহার! জন্মিয়াছেন ; অতএব 
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পূর্ব ্রথান্সারে তাহারা পতির সহিত সহমূর্তা হইতে বাধ্য । 
সহমৃত! ন! হইলে অপরে 'নিন্দা ও কুৎসা করিত। বীারা স্বই- 
চ্ছায় সহমুত1 হই না, তাহাদের আত্মীয়ের অবিরাম অনুনয় 
বিনয় ও ভয়প্রদর্শন দ্বার সম্মতি লইণ্তউ। ভয়ে অগ্নিতে প্রবেশ 
করিতে না পারিলে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে 
মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া! অজ্ঞান অবস্থায় চিতায় নিক্ষেপ 
করা হইত। ৰাাঙ্গণ এবং অপর শূদ্রদিগের মধ্যে এ প্রদেশে 
সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল না, রাজবংশীয়দিগের মধ্যে দকলেই 
যে সহমূতা হইতেন তাহাও নহে, পৃর্রে আমর! দেখাইয়াছি 
শোক্যনাথের পত্রী মম্মাল সহ্মৃতা হয়েন নাই। অধিকস্ত 
অনেক দিন পর্যন্ত পৌজ্রের হইয়! রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন 
এবং দেশ বিদেশে সম্মানিত হইয়াছিলেন। এখনও মধুরা- 
প্রদেশে তিনি প্রাতঃন্মবুণীয়া হইয়৷ রহিগ়াছেন এবং ভবিষ্যতে 
আমরা দেখাইব তাহার পৌন্রবধূ সহমৃত1 না হইয়! রাজকার্ধ্য 
পয্যালোচনা করিয়াছিলেন। ্‌ 
কিল্বনের মৃত্যু হইলে উপপত্বী গর্ভজাত পুত্র বিজয় রঘুনাথ 
সেতুপতি হইয়া রামনাদে ১০ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া মানব- 
লীলা! সম্ববণ করেন, তিনি একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। 
খুষ্টীয় ধর্শ্যাজকদিগের প্রতি বরাবর অত্যাচার করিয়াছিলেন । 
ভবানীশঙ্কর-তেবন নামে কিল্বনের অপর জারজ পুত্র পত্তু- 
কোটে ছুর্গের শাসনকর্তার দ্বারা উত্তেজিত হইয়া তঞ্জাবুর 
রাজের সহিত মিলিত হইয়া সেতুপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। 
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নেতুপতি তাহাকে শাসন করিবার উদ্দেশে সপরিবারে অবুন্দা- 
ক্ষিতে আইসেন ; কিন্তু কয়েক দিবগ পরেই "তাহার আবাসে 
মারীভয় উপস্থিত হইয়া! ৮টা সন্তান ও কয়েকটা স্ত্রী গতাযু 
হইলে তিনিও গেই রোগে আক্রান্ত হয়েন। তখন অন্ুচরের! 
তাহাকে রামনাদে লইয়া আসিলে তিনি মানবলীলা সম্বরণ 
করেন। কাঁথত মাছে তাহার পত্ী এবং উপপত্বীতে ৩৬০টা 
ছিল এবং ১০০টি সন্তান জন্মিলেও তাহার মৃত্যুকালে একটিও 
জীবিত ছিল না। অতএব মৃত্যুকালে কিল্বনের পিতার পৌন্র 
থাঞতেবনকে উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া যান। 

এদিকে পুর্তোক্ত তবানীশস্কর গতাযু সেতুপতির প্রধান 
উপত্রীর ভাতৃকন্তাকে বিবাহ করেন, অতএব দেই উপপতীর 
সাহায্যে সেতুপতির দিংহাসনে অধিখোহণ করেন। তত্কালে 
থাওতেবন মবুরার রাজ! বিজররাঘেব শোক্যনাথের সাহাযেট 
ভবানীশঙ্করকে পদচ্যুত করিয়া রাজাসন হস্তগত করিলে তান 
তঞ্জাবুররাজের সাভাব্য লইয়া ৪ মাস পরে রামনাদ অধিকার 
করত সেতুপতি ও তাহার আত্মীয়দিগকে বন্দী করিয়া হত্যা করেন 
এবং সেতুপতির পদে পুনঃ স্থাপিত হইয়া! কয়েক বৎসর রাজ্য- 
শাসন করিয়াছিলেন । তিনি তঞ্জাবুররাঁজকে সাহায্যের বিনিময়ে 
পাপ্বার নদীর উত্তর দিকের সমস্ত দেশ দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, 
কিস্ত তাহ। কার্ষ্যে পরিণত হয় নাই। এদিকে আবার শেষবর্ণ 
নামক ফোন পলিগারের সহিত বিবাদ করিলে সে ব্যক্ষি 
তঞ্জাবুরে পলাইয়া যায়। বিগত সেতুপতির মাতৃল কওয়া-তেবন 
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কোন প্রকারে প্রাণ বাচাইয়া তঞ্জাবুরে যাইয়া বাঁস করিতে 
ছিলেন। শেষবর্ণ 'তাহার সহিত মিলিত হইয়া! উভয়ে রাজার 
নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, অভএব রাজ! সুযোগ বুঝিয়া 
আপন দলবায়কে ভবানীশঙ্করের বিরুদ্ধে প্রেরণ*করেন 1 ১৭২৯ 
থুঃ দলবায় তাহাকে উরাধুরের নিকট পরাজয় করিয়া বন্দি- 
অবস্থায় তঞ্জাবু"র লইয়া আইসেন। তঞ্জাবুরের অস্তর্থত রাজৰার 
নদীর উত্তরের দেশ সকল আত্মসাৎ করেন এবং অবশিষ্ট দেশ 
সকল প্াঁচভাগ করিয়া কাওয়া-তেবনকে তিনভাগ প্রদান পুর্ব্বকক 
কুমার মুস্ত,বিজয় রঘুনাথ নাম দিনা সেতুপতি করিলেন এবং 
শেষবর্ণ তেবনকে দুই ভাগ দিলেনু। ইনি শিবগঙ্জায় আপন 
রাজধানী স্থাপন করিয়! “রাজ! মুক্তুবিজয় রঘুনাথ পেরিয়-উদৈ- 
যার তেবন” নাম গ্রহণ কররিলেন। ইহার অধিকারে ৪টি দুর্গ ছিল 
বলিয়া নাল কোট্টে উদৈয়ার নামে অভিহিত হইতেন। তিনি 
একটি বৃহৎ পুফ্ষরিণী খনন করেন ও তাহার নাম শিবগঙ্গাই 
রাখেন। উক্ত পুক্ষরিণীর নাম হইতেই সহরের নামকরণ হহয়! 
অদ্যাপি ঘোষিত হইতেছে এবং ইহ1 হইতেই শিবগঙ্গ। জমী- 
দ্বারীর উৎপন্তি হইয়াছে । 

বিজয্বরাঘব ১৭৩১ খুঃ মানবলীল! সম্বরণ করেন, তাহার 
ওউরসজাত সন্তান, ভ্রাতা বা অপর আম্মীয় কে উন্তরাধিকারীর 
যোগা ছিপ না, স্বতরাং বলিতে হইবে 'তাগার সাতে মধুরা- 
পুরীর লায়করাজবংশ এক প্রকার লোপ পাইফ়াছে। 
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মধুবাপুরীর শাননকন্তা নিধৃক্ত হইবার অব্যবহিত পরেই 
বিশ্বনাথ নায়ক তঙ্জাবুররাজের নিকট হইতে বল্লাম নামক 
ছর্গের বিনিময়ে জিশিরা পল্লীর ছুর্গ গ্রহণ করেন এবং উক্ত দুর্গের 
সংস্কার করিরা”তথায় রাজধানী সংস্থাপন করেন। মধুরা- 
পুরীর শাসনকর্ত। নামে অভিহিত হইলেও তিনি এবং ভাচার 
পরবন্তী শাসনকন্তারা ভ্রিশিরাপল্লীতে খাকিতেন। তিরুমল 
নায়কের সমর মধুরাপুরীতে রাজধানী স্থাপিত হইরাছিল। 
তাহার পুত্র শোকানাথের নমর রাজধানী ত্রিশিরাপল্লীে উঠিরা 
আইসে। বিশ্বনাথের সময় হইতে বিজয়রাঘব শোকাযনাগের 
মৃত্যুকাল পধ্যন্ত উভয় রাজ্য এক জনের শীসনাদ্দীন ছিল। 
বিজয়রাঘবের মৃত্যুর পর হইতে জ্রিশিরাপল্লী রঙ্গতৃমিতে 
পরিণত হর; অতএব তাহা ত্রিশিরাপল্লীর বিবরণে দেওয় 
হইবে। মধূরায় আমরা যা! যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহার 
বিবরণ মৎক্ষেপে লিখিয়া প্রৰন্ধ শেষ করিব। 

আমরা প্রথমে সুন্বরালঙের মন্দিরে যাই। ইহার বিস্তৃত 
বিবরণ বর্ন করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে | পাঠক ন। দেখিলে 
সহজে দেবালয়ের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। 
ইহাতে ঈটি গোপুর আছে. তন্মধ্যে ১টি ১৫২ ফুট উচ্চ। 
এই দেবালরেয় শ্াকার পুর্ব পশ্চিমে ৭৪৪ ফুট এবং উত্তর 
দক্ষিণে ৮৩৭ ফুট । কথিত আছে যে, বিন্ববনাথী বংশীয় রাজগণ 
বাহিরের ৰৃহৎ প্রাকার ও চারিটি গোপুর প্রস্তত করিয়া দিয়া- 
ছিলেন। বিশ্বনাথ নায়ক নৃতন করিয়া কয়েকটী মণ্ডপ নির্মাণ 
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করিয়াছিলেন, অবিয়নায়ক সনম স্কসম্ত-মগ্ুপ শ্রস্তত কারিয়। 
দিয়াছলেন। মৃতুক্্জয় নামক গ্রন্থে জানা মায়, তিরুমল নায়ক 
গর্ভ গৃহ হইতে কপালী দেবীর মন্দিরের দেওয়াল পর্যন্ত নূতন 
করির। নির্বাণ করিয়াছিলেন ও তাহারই নমঞ্চে এই দেবালয় 
উন্নদ্ভির চরম সীগায় উঠিয়াছিল। 

আমরা প্রথম শিবগঙ্গে তীথের জলম্পশ করণাস্তর বিশ্বেশ্বর 
স্থন্দরলিঙ্গের ও মানাক্ষী দেবীর দশন ও অঙ্চনাদি করিয়া সহ 
স্তপ্ত-মগুপ ও বসন্তমগ্ডুপ নাম ৰৃগৎ মণ্ডপদ্ধয় পরিদশন কার। 
ই্গা তিরুগল নারক ২০ লক্ষ টাক ব্যয় করিয়। নিম্মাণ করিয়া- 
ছিলেন। ইহা দীর্ঘে ১৯০ গজ প্রস্থে ৬০ ফুট । ইহার ছাদ ১২৯ 
এক শত কুড়িটি প্রস্তরস্তস্থের উপর নিন্দিত, গ্রত্যেক স্তস্ত ১০ 
ফুট উচ্চ এইব্াপে চারি পরি দেখিলাম । 

ইহার মধ্যে জল গ্বাহিত হইবার পয়ঃপ্রণালী আছে। 
এই মণ্ডপে সুন্বরলিঙ্গদেবের বসস্তক্রাড়। উত্সব ভইয়া থাকে 
ইত] বৈশাখী শুরুপঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা পর্যাস্ত দশদিন 
ব্যাপিয়া নহাসমারোহে নিষ্পন্ন হয়। তৎকালে উক্ত জল- 
প্রণালী জলে পরিপূর্ণ থাকে । ইহার উদ্দেশ্ট এই বে, তগা- 
কার উত্তপ্ত বাযুজল সংযোগে শীতল হইবে । এই বমস্ত-উৎ- 
সবমণ্ডপের থামে দশ প্রকার মুত্তি গোদিত বহিরাছে। 
তাহান্তে তিরুমলের ও তাহার পূৰ্ব নয় পুরুষের এবং তাভা- 
দের প্রতোকের ধন্মপত্বীগণের মুর্তি জাজ্জল্যদান রহিয়াছে | 
সম্ভবতঃ ১৬২৪ থৃঃ হইতে ১৬২৬ খুঃ মধ্যে কোন সময়ে 


২১৬ তীর্ঘদর্শন,| 


আরম্ভ হইয়া ১৬৪৬ খুঃ অব্দের কোন সময়ে শেষ হইয়াছিল 
এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় । 

আমরা দেবালয়ের বাসন ও অলঙ্কারাদি দেখিয়! পরম পরি- 
তুষ্ট হইলাম । বাসনের' মূলা ৫০,০** হাজার ও মণি মুদির 
মূল্য দেড় লক্ষ টাকার অধিক হইবে তথ হইতে তিখমল 
নায়কের রাজভবন দেখিত যাই । রাজভবানের একাংশমাত্র 
বিদামান রহিয়াছে অপরাংশ তাহার পৌল্র শোফ্যনাথ ভাঙ্গিয়া 
সেই মশলা দ্বারা ত্রিশিরাপল্লীর দুর্গের ভিতর রাঁজভবন প্রস্থত 
করিয়াটিলেন। পুরাতন রাজভবন সম্প্রতি মেরামত হইয়! 
সেশন জজের কোর্টরূপে পরিণত হইয়াছে । এই ভবনটা ছুই 
অংশে বিভক্ত এবং দেখিবার উপযুক্ত । 

অতঃগর তগ! হইতে হেগ্ননকুলম্‌ নামক বৃহৎ পুঙ্করিণী 
দেখিতে যাই, ইহ] রাজভবন হইতে পূর্ব-উত্তর দেড় মাইল 
দুরে অবস্থিত । ইহার প্রতোক দিক্‌ ১২০০ গজ লম্বা, চারিদিকে 
উত্তম গ্রেনাইট প্রস্তারের সোপান এবং সব্ধ উপরে এক গ্রেনা- 
ইট প্রস্তরের পেবাপেটঘ। স্থানে স্থানে দেবঘাটক, ময়ূর ও 
ভান্যান্ঠ পণ্ু মুক্তিতে সুশোভিত | গেরাপেটের মধ্য দিকে বেড়া- 
ঈবার একটি প্রশস্ত বর আছে, তথায় শন্ধ্যার প্রাককালে 
অনেকেই বাধু সেবন করিতে গিয়া থাকে । পুষরিণীর মধাস্থলে 





পেস ওক স্পা শান্ত তান 





শা পিশপলাশীপশ শিশ্ন ৪০ পিপাতী। 





স্পো্পপাশিপিপল উপপশীশীশিস শট শাশিিশীশিশীটতিি পিপল 





(১) এই বাটার বিবরণ (391. 17012080) লাহেবের ২০৮৪ দেখিলে 
বেশ বুঝিতে পার যাঁয়। 
(২) 1815)০%, 


মধুরাপুরী। ২৯৭ 


একটি উপদ্বীপ আছে, নেই ,উপদ্বীপের চতু্দিক প্রস্তর ছাপা 
বাধান। ইনার উপর মধ্যস্লে দ্বিমহক্প দেবালয় ও চারি কোণে 
৪ চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারুকার্ধযবিশিষ্ট দেবমন্দির | মধ্যস্থলে রাস্তা 
ও রাস্তার পার্থ নানাবণের লতাগুলদ্বার! সুশোভিত । 

উত্সবের সময় এক দিবস দেবালর ও পুক্ষবিণীর ঢারিদিকে 
এক লক্ষ বাতি দেওয়৷ হয়, সে দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সুন্দর- 
লিঙ্গ মীনাক্ষীদেবীর সহিত আনিয়া! তেগ্ননের উপর চড়িরা 
উপদ্বীপের চতুদ্দিকে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। 

তথা হইতে ৫ মাইল দুরে তিরুপরস্কুন্্রম দেকম্থমলয়ের 
পার্খদেশে এক শৈবমন্দির আছেঃ আমরা তাহা সন্দমশন কারতে 
বাই । তথায় যাইতে ঘাইতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, অতএব 
দেবালয় পৌছয়। শিবগল্গ। নানক পুক্করিণীতে হস্তপদা্দি প্রক্ষা- 
লনপুৰ্ৰ্ক সন্ধ্যাকৃত্য সমাপন করিয়া দেবদশন ও অচ্চনাদি 
করিয়! পরমপত্রিতৃষ্ট হইলাম এবং তথা হইতে আবাসে প্রত্যা- 
গমন করিয়া রাত্রিযাপন করিলাম । 

মধুরার প্রধান উত্সব বৈশাখী শুক্রপঞ্চমী হইতে পৃণিমা 
পর্য্যন্ত হইয়া থাকে । পুরে দেবরাজ ইন্দ্র উক্ত পৌর্ণনাসীতে 
ঈশ্বরের পূজ। করিতেন, তাহার উৎসবের স্বরূপ দ্বাদশ দিবদ 
পর্ষ্স্ত উৎসব হইযা থাকে । এখানকার লোকের মনে ধারণা 
আছে যে, উক্ত পৌরমালীতে সুন্দরলিঙগের অচ্চনা করিলে 


৯ ১০৫ ২5 শিপ পা পক সস শী শপ ৯৭ লা সা পট পপর পর রর সস 


(১) একখানি কাষ্ঠবিশেষ। 


২১৮ তীর্ঘদর্শন। 


সম্বৎসর অচ্চনার ফললাভ হয়।, অতএব সেই সময় ৩০1৪০ 
হাজার লোক একত্র নমঙ্েত হইয়া থাকে । 

মধুরাপুরী এক্ষণে জেলার প্রধান নগর হইয়াছে, তথায় 
জেলার মাজিষ্টেট, কালেক্টর, জেলার শেসনজজ, সবন্ডিনেট 
জজ, মুন্েফ, ভেড আসিস্টাণ্ট কলেক্টর, পুলিস-স্পারিন্টেণ্ডেন্ট 
জেলার মেডিকেল অফিসার আদি প্রপান প্রধান কর্ধ্চারীর 
হেড-কোয়াটর হইয়াছে । পুরাতন দুর্গ এখন নাই, নগরটি 
ৰহু প্রজাবিশিষ্ট ও সমুদ্ধিশালী এবং প্রথম শ্রেণীর মিউনিপিপল 
নগর । এখান ইইতে গরুর গাড়ীতে রাষেশখ্বর পাচ দিনে ন্বাওয়া 
খায়) পথে থাকিবার উত্তম 'উত্তম ছত্র আছে, পুর্কের স্যার 
দশ্যুভয় নাই । ইচ্ছ! স্বত্বেও আমাদের সময়ানগাবে রামেশ্বর 
দর্শন ঘটে নাই। 

মধুরাপুরীতে অনেকগুলি স্ুবিস্তৃত বর্ম হইয়াছে, নৃতন 
ভবনের মধ্যে নূতন জেলখানা, পিবিল এবং লাঈয়িং-ইন্‌ হাল- 
পাতাল, জেলার স্কুল, এমেরিকেন প্রোটেস্টেন্টমিসন বোভিং 
স্কুলও দেখিবার উপঘুক্ত। প্রাইমারি শিক্ষা দিবার নিশিত্ত 
৮টী মিউনিসিপাল স্কুল আছে । এখানকার ভাষা তামিল 
হইলেও অনেকেই ইংরাজী কহিয়! গাকেন। 

এখানকার বাধু শুফ উঞ্ণচ ও সবাই পরিবর্তনশীল এখানে 


শীতখতু নাই বলিলেও চলে, এমন কি পৌষমাসে সাদা, 
(১) টো] ৪0৭ 1,706, 10-019810701, 
(২) 2111৯ ১০১০০, 
(৩),40090080 1১7069968/0৮ 11759100 130879108 ১915০91, 





তূতকুড়ি। ২১৯ 


লংক্ুতের কামিজ ব্যবহার অস্হ বলিয়! বোধ হইয়াছিল । বর্ষ! 
অধিক পরিগ্নাণে" হইয়া! থাকে । স্ান স্থাস্তাকর বলিয়া ৰোধ 
হইল না, সময়ে সময়ে অতিশয় জর হ্ই্য। থাকে । রামেশবরের 
যাত্রীর ভিড়ে সময়ে সময়ে বিহ্ৃচিকা আসিয়া উপস্থিত হয় ।; 

পর দিবল প্রাতে তুতকুড়ির উদ্দেশে গমন করি, অতএব 
সময়াভাবে দেবালয়ের সর্ধত্র তন্ন তন্ন করিয়। দেখিতে পাই নাই, 
সাধারণ লোকে কহিয়া থাকে মধুরাপুরী পরিদর্শন করিতে 
হইলে, অন্ত এক সপ্রাহ আবশ্তক, তাহা আমরা ২৪ ঘণ্টার 
মধ্যে সম্পন্ন করিয়াছিলাম । 


তৃতকুড়ি | 


২৯ ডিসেম্বর প্রাতে মেলটেনে ১২১৫ মিনিটের সময় তু 
কুড়িং টারমিনশ ষ্টেশনে উপস্থিত হই) এইটি সমুদ্রতীরবর্তী 
প্রসিদ্ধ বন্দর । সপ্ৃদশ শতাব্দীর প্রারন্তে পটগিসের। এস্থানে 
প্রথম আবাস স্থাপন করে। ১৬৫৮ খুঃ তাহারা উঠা অর্ধকার 


সি পেশ ািতি পি পাপা শি কপি শীল 


(১) এখানকার লোকের পায়ে এক প্রকার ঘা হয়, তাহাতে সমস্ত প। 
পচিয়া যায়। 

(২) তুতকুড়ি ইহার ইংকীজী নাম [0৮০০0 ইহা 9.1. 959 
909৮০ ০) 290012005, 


২২০ তীর্ঘদর্শন | 


করিয়া লয় তৎপরে প্রায় ১৭০০ খৃষ্টাব্দে দিনামারেরা এখানে 
একটি ছোট দর্গও নির্মাণ করিয়াছিল । সেই সময় ভেনিবল্লীর 
সন্লিহিত সমুদ্র হইতে মুক্তাবঝিন্থুক* ও শঙ্খ সংগ্রহের জন্য পশত 
বোট ব্যাপুত থাকি, এবং উক্ত কার্্যের ভার তাহাদিগের 
উপর বিন্তাস্ত ছিল; এই একনেটির! বাবনা তাহাদের হস্তে অনেক 
দিন ছিল। ইহাতে তাহাদের বথেষ্ট আয় হইত । ১৭৮২ থুঃ 
ংরাজের তৃতকুড়ি অধিকার ক রর! লন ; কিন্তু ১৭৮৫ থৃঃ উহা 
দিনামারদিগকে প্রত্যর্পণ করেন। ১৭৯৫ খু উতরাজেরা, ইহ 
পুনর্ধবার অধিকার করিরা ১৮১৮ খু; পর্যান্ত আপন অধিকারে 
রাখিয়া দিনামারদিগকে পুনঃ, প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন । ১৮৫২ 
থ্‌ঃ দিনামারেরা উহা! ইংরাঁজরাজকে অর্পণ করিয়াছে; তদবধি 
ইংরাজ শাসনেই আছে। 

এই বন্দর হইতে যাত্রীর। কলে গিয়া থাকেন | জল কম 
বলিম়্! বড় জাহাজ তীরের নিকটে আইসে না, স্ীমলঞ্চ করিয়া 
যাত্রীগণ জাহাজে উঠি। থাকেন । 

এই স্থান হইতে মানেয়ার উপকূলে মুক্তা বিন্ুক উত্তো- 
লনের বন্দোবস্ত হইয়া থাকে । এখানে করেকটি তুলার কল ও 
শুতীর কল আছে; তুল! এবং শ্তীর গাইট বাঁধা হইয়া বিলাতে 
রপ্তানি হইয়া থাকে । 

সমুদ্রতীরবন্বী বীচ রাস্তাটা প্রশস্ত, এই রাস্তার ধারেই 
বন্দর, গুদাম ও কলবাটী। 
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আমর! একটি হভাঁর কল্প পরিদর্শন করিয়া! পিয়ার উপর 
যাইয়া তগা। হই'তৈ বীচ রোডের দৃষ্ঠ দর্শন করিয়া বাজারের 
মধ্য দিয়! ষ্টেশন অভিমুখে প্রত্যাবুত্ত হই। আমরা বাজারে কাচ! 
পাকা আম, বাতাবি ও কমলা নেবুঃ কদ্ী প্রভৃতি নানাবিধ 
সুপক ও মনোহর ফল খিক্রয় হইতেছে দেখিলাম । নারিকেল ও 
তালরুক্ষ বথেষ্ট, অতএব তালের গুড় এবং চিনি বাজারে যথেষ্ট 
পরিমাণে পাওয়া যায়। পৌধমাস হইলেও বসন্ত খতুর সদৃশ 
বসন্থৃবাযু মধ্বদাই বহিতেছে, স্বাস্থামন্বঙ্গেও,উত্তম, কিন্তু মিষ্ট 
জল অতি কম, সময় সময় পানীর মিষ্টজলের অভাব হইয়া 
গাকে। সম্প্রতি আর্টিজেনকুপ খনন হইতেছে । সহরের সমুদ্র- 
তীরবন্তী অংশ বহু শ্রজাবিশিষ্ট ৪ সমুদ্ধিশালী। 

এখানে ঠিপুদিগের' গ।কিবার জন্য কয়েকটি ছত্র াছে। 
সাহেবদিগের জন্য বীচ্‌ রাস্তায় একটি উত্তম হোটেল আছে 

আমরা আহারাদি সমাপনান্তে ষ্টেশনে আদিয়া গাড়ীতে 
শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করি ও পর দিবস প্রাতে সেই গাড়ী 
করিয়া মনিয়াচি জংসন ষ্টেশনে নামিয়া ৮১০ মিনিটের সময় 
তেনিবল্লীর উদ্দেশে ট্রেনে ফাত্র। করিয়া ৯২* মিনিটে তথায় 
পৌছিলাম। 


তেনিবলী | 





ভেনিবল্লীর পুরাঁবৃত্ত অন্ধ-্বমসাচ্ছন্ন, মধুরাপুরীর ন্যায় উহার 
কোন ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়। যায় নাই । তবে পাণ্ডারাক্জা- 
দিগের একটি শাখাজাত রাক্সগণ তত্প্রদেশে কলির গত ২৪*, 
হইতে ৪৫০* অন্দ পধ্যন্ত অর্থযৎ ২১০৭ বৎসর ন্বাধানভাবে 
রাজত্ব করিয়াছিলেন । খৃষ্টার চতুদ্দশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাতো 
বিজয়নগরের নায়করাজগণ প্রৰল হইয়া উঠিলে তেনিবললীর 
গাগ্ারাজগণ তাহাদিগের বশাতা স্বীকার করিতে বাধা হইয়া- 
ছিলেন। ষোড়শ শতাব্বার মধা ভাগে বিশ্বনাথ নায়ক মধুরাতে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়। তেনিবল্লী প্রদেশ আ ন বশে আনিয়াছিলেন ; 
সেই অবধি উহা মধুরার অধীনে থাকে । ১৮০৫থুঃ উহা ইংবাঙ্গ 
গবর্ণমেণ্টের হস্তণত ভয়। হিন্দুরাজদিগের সময়ে তেনিবন্লী- 
প্রদেশ মতি সমুদ্ধশালা ছিল; সেই সময়ে তগায় অনেকগুপি 
কষিকার্যোপযোগী পয়ঃ প্রণালী খনন করা হইন্মাছিল, তন্মধো 
অনেকগুলি অদ্যাপি বিদামান রহিয়াচছ। 

বর্তমান তেনিবল্লী ভালুকের মধো ৮৫টা বৃহৎ শিবমন্দির 
বিদ্যমান রহিয়াছে । সেই সকল শিবমন্দিরের দেবোত্তর সম্প- 
্ির আয় ত্রিশ হাজার টাক দান, যৌতুক ও গচ্ছিত ধনের 
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সুদ সাতহাজার টাকা এবং দেবতার 'অলঙ্কারের মূল্য একলক্ষ 
দশ ভাজার উাফার অধিক হইবে। ইতিহাস লেখকগণ অঙ্থু- 
মান করেন যে, তেনিবলী প্রদেশ নায়করাজাদিগের শাসনাং 
দ্বীন হইবার সময় হইতে অর্থাৎ খুঃ চতপ্ণ শতান্দী হইতে 
সপ্তদশ শতাবদ;র মধ্যে সৌঠাগোর চরম সীমায় উঠিয়াছিল ও 
সেই সময়ে আধকাংশ দ্বেবালর নিন্দিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
বিশ্বনাথ নায়ক তেনিবল্লী নগর পুননিঙ্দীণ করিয়াছিলেন, তাহা? 
মধুরার বিবরণে প্রদত্ত হইরাছে। 

ষ্টেশন হইতে তাত্রশর্ণী নদীর ঘাটে আসিন্) দেখিলাম, 
নদীর উপরে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির ও মণ্ডপ রহিয়াছে, এবং 
নদীতে ৰলোক সান করিতেছে । তেনিবঙ্লী প্রদেশে এই 
নদী পুণ্যতার্থ বলিয়া কথিত আছে। আমরাও সেই পুখা- 
তোদ্ধা তামপর্ণীতে মানার করিয়া বংশেশ্বর মহাদেবের দর্শন 
উদ্দেশে তেনিবল্লী সহরের দিকে জানলাম । নগরটি তাত্ত্র- 
পর্ণীনদীর তার হইতে ছুই মাইল দূবে অবস্থিত; কণিত আছে 
মধুরাপুরীর বিশ্বনাথ নায়ক ১৫৬০ খুঃ পুরাতন সহর ভাঙ্গিয়! 
নৃতন করিয়া তেনিধল্লী নিষ্্াণ করিয়া,ছলেন। তিনি বংশেশ্বর 
মহাদেবের মন্দির নৃতন করিয়। প্রস্তত করিগ়াছিলেন, কিনব 
সংঞ্চার মাত্র করিরাছিলেন* তাহা স্তির করা কঠিন । মন্দিরের 
অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় সমস্তই এক সময়ে নির্্মত হইয়াছিল । 
মন্দির প্রাঙ্গণ দুরারোহ্ণীয় প্রস্তর প্রাচীর দ্বার! বেষ্টিত; ও সেই 
প্রান্থণ দীর্ঘে ৭৫৬ ফুট এবং প্রস্থে ৫৮* ফট হইবে। মহাদ্ের 


২২৪ তীর্ঘদর্শন। 


ও দেবীর শালয় পৃথক পৃথকৃ। সহশ্ত স্তস্তরগুপ ও বিমানয্ড- 
পের কার্য অতি পরিষ্ত ও পরিচ্ছন্ন; বহিদ্বারের সম্মুখে যে 
কা্ঠময় মণ্ডপ মাছে, তাহা আধুনিক ও তাহাতে কতকগুলি 
কদাকার মুত্তি থাকয়! কুরুচির পরিচয় দিতেছে । বংশেশ্বর 
মহাদেবের প্রাকারমগ্ডপের চতুঃপার্থের দেওয়ালেও কাল 
প্রস্তরের ন্তপ্তে পৌরাণিক দেবদেবীর মু্তি ও দক্ষিণদেশের 
দেবালয়ের দেবমৃত্তির আদর্শ চিত্রিত রহিয়াছে । 
ংশেশ্বর মহাদেবের আবির্ভাব বিষয়ে যাহা শুনিল'ম তাহা 
নিম়্ে প্রদত্ত হইল।--এখন যে স্থানে দেবালয়, বহু পৃর্ষের্বে সেই 
স্থান. বাশঝাড়ে পরিপূর্ণ ছিল, সেই বাশবনের মধ্য দিয় গমনা- 
গমনের একটি ক্ষুদ্র পথ ছিল। বাশবনের নিকটে কোন এক 
গোপ বাস করিত, সে প্রত্যহ ছুপ্ধভার স্বন্ধে করিয়! বিক্রয়্থ 
সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিত ; পথের এক স্থানে একটি বাশ 
অবনত হুইয়। পতিত হওয়ায় তাহাতে দুপ্ধভাঁর লাগিয়া তালিয়া 
যাইতে থাকে । এইরূপে উপধ্যপরি কয়েক ভার দুগ্ধ নষ্ট হইলে 
সেই গোপ উক্ত বাশ কাটিয়া পথ পরিষ্কার করিবার উদ্দেশে যেমন 
বাশের উপর অক্ত্রাধাত করিল, অমনি বংশ হইতে রুধির নির্থত 
হইতে লাগিল। তথন গোপ বিস্মযাবিষ্ট হইয়! সেই বংশমূলে এক 
অনাদি লিঙ্গ দেখিতে পাইল; পরে ক্রমে তথাকার রাজ। এই 
ংবাদ শুনিঘ। স্বয়ং আসিয়! সেই ঘটনা দর্শন করেন রাজান্বীশ- 
ৰন কাটাইয় সেই অনাদি লিঙ্গের উপর মন্দির গ্রাস্তত করিয়া 
মছারদ্দেবকে বংশ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বংশেশ্ব 
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নানকরণ করিঘা দিয়! নিত্য পুজার বন্দোবশ্ত করিয়া দন। 
ইহা কোন্‌ সময় খটিয়াছিল তাহা জানিবার উপার নাহ। 

দক্ষিণদেশে, মধুরাপুরী ও তেনিবল্লীতে দেখিলাম, প্রথম 
পিন্লেশ্বরের, দেবার এবং তৎপরে মহাদেবের পুজ। হইয়া থাকে, 
অতএব দেই নিনমান্ুপারে আমরাও দন, পূজা ও অর্চনাদি 
করিয়াভিলাম। | 

এখানকার মন্দিরের গঠনপ্রণালী অতি উত্তম। প্রাক্ষণন্ডি ত 
স্ন্গ সকল রুষ্বর্ণ প্রস্তরের এক একখানি সেবু ও তাহা! হইতে 
মঙ্ডি সকল খোদিত ইইয়াছে। 

যত দূর দেখা গেল, দক্ষিণপ্রদেশে বিষ্ু ও ঈশ্বরালয়ের 
অচ্চকগণ সামাঞ্ঠদক্ষিণায় সন্ত হইর! গাকেন ; তাঁহারা দর্ষি- 
ণার জন্য যঙ্জমানদিগকে বিরক্ষু করেন না। 

অচ্চনাদি সমাপনান্তে রেলষ্টেসনে? আদিলাম, পরে ২টার 
নে উঠিগা গ্রিশিরাপল্লী অভিমুখে যাত্রা করি। আমরা এই 
স্ানে ৪1 চারি ঘণ্টা মাত্র ছিলাম, অতএব ভাত্রপর্ণী নদীতে 
স্নান ও ধংশেশ্বর মহাদেব দশন ভিন্ন আর কিছু দেখা ঘটে নাহ্‌, 
্নঘানভাবে দ্েনদেবীর অলঙ্কার দেখা ঘটে নাই। 

এখানকার লোকপংথা। ২৩২২১ । 
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ত্রিশিরাপলী ৷ 


হু (টি বরাক...” 


১৮৮৯ খৃষ্টানদের ২৯সে ডিসেম্বর তাধিথে রাত্রি ১*টার 
সময় ত্রিশিরাপন্লীর জংসন ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছলাম । 
্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথ স্বামীব বাৎসরিক বৈকুঠ একাদ্ী উৎসব 
উপলক্ষে এই গ্টেদনে এতই জনতা হইয়াছিল যে, জংসন ট্টেসন 
হইতে ছুর্গ-ষ্টেসন যাইবার নিমিত্ত গাড়ী না পাওয়াতে অগত্যা 

জংসন ষ্রেননে কোন প্রকারে রাত্রিঘাপিন করিতে বাধ্য হই। 
পর দ্বিবস প্রাতে ছর্গ-ষ্রসনে আসি,। 

১৮৮৮ খৃ$ নবেম্বর মাসে ত্রিশিরাপল্লীতে আসিয়া শ্রীরজমের 
রঙ্গনাথ স্বামীর ৫ম প্রাকার পধ্যন্ত এবং রকৃফোর্ট ইত্যাদি দর্শন 
করিরাছিলাম। এবারে মধুরাপুরী দেখিক়) এখানে আসিয়াছি, 
দেই নাঁমত্ব তঞ্জাবুর ও মধুরাপুরীর বিবরণের পর যথাক্রমে 
ত্রিশিরাপল্লী, শ্রীর্সম এবং জঙ্থুকেশ্বরের বিবর* দেওয়া গেল। 

ত্রিশিরাপল্লীর, উৎপত্তির বিষয়ে একটি প্ররাদ্ধ শুনিলাম, 
তাহ] এই ;--পুরাকালে ভ্রিশিরা নামে এক রাস পর্বতের গুহ! 
মধ্যে বাস কাঁরত, ইহার চাররিদিক্‌ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। উক্ত 
রাক্ষসের ভরে তথায় কেহ যাইতে পারিত না; পরে স্থরবদিত্বনা 


জ্িশিরা পল্লী । ২২৭ 


নামক কোঁন সাহসী বীরপুরুষ কর্তৃক ত্রিশিরা রাক্ষস নিহত 
হয়) তদবধি ত্রিশিপ্াপল্লী নামে অভিহিত ত হইয়া আমিতেছে। 

বীরপুরুষ স্ুরবদিত্তীন ত্রিশিরা রাক্ষনকে বদ করিয়া তথা, 
ক জঙ্গল কাটাইয়া আপন রাজধানী স্তাঈনপুষ্র্ক আবাদ 
করাইয়াদ্িলেন। ইনি কোন্‌ সময়ে আবির্ভৃত হইয়াছিলেন, 
তাঙ্ঠ। জানিবার উপায় নাই। এই ম্রবদিত্তান ত্রিশিরা রাক্ষসের 
ভয় হইতে জনপদকে রক্ষা করিয়াভিলেন বলিয়া সুৰাঙ্গণা নাম 
অভিহিত হুইয়্া কাবেরী নদ্দীর উভয় তীরস্থানে শিব দেবালয়ে 
অদ্যাপি পূজা পাইতেছেন। 

কথিত আছে, চোলরাজগণ, থুষ্টা্ধের পুর্ব পঞ্চশতাকী 
হইতে রাক্জত্ব করিযাডিলেন। মগাধর অশোক রাঁজার বিজয়- 
স্তস্ত যে অনুশাসন খোদিত আছে, তাছাতে তাহাদের নাম 
পাওয়া যায়। উরেযুর, নামকৎস্থানে চোলরাজাদিগের রাজধানী 
ছিল, উহ! ত্রিশিরাপল্লীর এক মাইল দূরে সহরস্থলীতে বর & 
হইয়া অপ্যাপি বর্তমান রভিয়াছে। 

যে পময়ে শ্রী়ামানুজাচাধা শ্রীরঙ্গমে থাকিয় বিশিষ্টা্বৈত 
মন্চ প্রচার করিতেছিলেন, সেই ঘময়ে করিকাল নামক জনৈক 
তোপ ত্রিশিরা পল্লী,শাসন করিত | পুরে উক্কুৎ হইয়াছে ১০১৭ 
থৃঃ (৪১১৮ কলি আবে) শ্রীরামান্্জাচার্যা জন্মগ্রহণ করেন। ১৭ 
বংনর বয়/ক্রমকালে তিনি কাক্ষীপুরে এবং তথা হইতে শ্রীরঙ্গমে 


৮৯০ পা ০ ০ পর. ০৪ পা ০৬. 








€ ১) ওঠা, 
(১) তিকবরমলয়ের বিবরণ দেখ । 
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অধায়ন করিতে যান। তদনস্তর বৈষ্ণরধণ্থে দীক্ষিত হইয়। 
কাঞ্চীপুরে ফিরিয়া আইসেন। তথার শ্বম্ত বিস্তার করিয়। 
তিরুপতি হইপ্ন] পুনর্বার শ্রীরঙ্গমে বিশিষ্টা্ৈত মত প্রচার 
করিতে যান; তখন তাহার বমঃক্রম ৫* বৎসরের কম ্ী, 
না। ১১৩৭ খুঃ স্তিনি শ্রীরঙ্গমে মানবপীলা স্বরণ করেন। 
উক্ত করিকাল ১০৬০ খুঃ পর কোন সময়ে শ্রীরামান্ধজাচাধ্যের 
স্বমত প্রচারের বিপক্ষ হ! করিয়া থাকিবেন। 

মধুবাপুরার নংক্ষেপ বিবরণে আমর! দেখাইয়াছি যে, সুন্দর 
পাও্য উরেঘুর পোড়াইয়া দেন, ও উরেযুরের পূর্ব শাসনকতান 
পুত্র কাত্রকালকে কম্তঘোণ্ম স্থানের শাগনকর্ত। নিন্দোগ 
করেন। মিঃ টেলার সাহেব পরম্পরাগতত বিবরণের সাহায্যে 
"দখাইয়ীছেন বে, উরেঘুর বালিবষগে ধ্বংস হইলে চোলকান- 
ধানী কুন্তঘেণমে উঠিরা বার। "ইহা বেশ বুঝিতে পারা বাস 
ঘে, স্ুন্রূপাত্য দ্বারা উরেযুর নষ্ট হহ্‌য়া যায়। ১০৭১ খুঃ 
বিজয়বাহু লঙ্কার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন; তাহার রাজত 
সময়ে চোলবরাজগণ নিংহল আক্রমণ করিরা কৃতকার্য হই 
পারিলেন না। তিনিও ঠাহার পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসর রাজন 
সমন্ন ১১১৬ খুঃ চোলরাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু কৃতকাধ্য না 
তর! প্রত্যাবন্ধন করিতে বাধ্য হন। পরাক্রমৰাহু ১১৫৩ খুঃ 
হইতে ১১৮৬ পর্যান্ত দিংহলকাঙগ্ায শাসন করেন! পাগ্যকুল- 
শেখর দিংহলাধিপতি কর্তৃক পরাভৃত হইলে চোলরাজ পাগা- 
রাজকে নষ্টরাক্ধ্য উদ্ধার করিতে সাহায্য করিপ্বাছলেন। 


ভ্রিশিরাপলী । ২২৯ 


পরাক্লমৰাহ প্রতিশোধ লুইবার উদ্দেশে চোলবাজ্য আক্রমণ 
করিয়। কয়েরুটি দেশ অধিকার করিয়া লয়েন | 

মুদলমানেরা কোন্‌ সময় প্রপমূ ত্রিশিরাপল্লী 'আক্রদণ 
করিয়াছিল তাহা 'আামরা জ্ঞাত নভি। মধুরাপুর্রীর বিবরণে 
(দখা গিয়াছে মে, হজরত-সুলতান-আলি-উদ্দীন-মাহেব ১২৯০ 
মধুরাপুরী জয় করিয়া আপনাদের শাসনভূক্ক করিয়াছিলেন । 
১৩১০ খৃঃ দিল্লীর বাদশাহ আলাউদ্দীনের প্রধান সেনানায়ক 
বেল্লাল রাছধানী দ্বার,সমুদ্র লুঠ করিয়! রামেশ্বখ্খ পর্য্যন্ত অগ্রসর 
হৃইরাছিল এবং মধুরাপুরীকে মুসলমান শাপনাধীনে আনিয়া, 
ছিল । মুদলমানদিগের ত্রিশিরাগ্ল্লী আক্রমণ সম্বন্ধে কোন 
বিশেষ বিবরণ না পাইলেও তাহারা অন্ততঃ লুঠপাটও কাঁরয়া- 
ছিল, ইহা অনুমান কর! যাইতে গারে। 

তঞ্জাবুর ও মধুরাপুরীর বিবরণে আমরা জ্ঞাত আছি যে, 
হঞ্জাবুরের শেষ রাঞ্জা বীরশেখর ভ্রিশিরাপল্লী ও মধুরাপুরী 
আপন রাজাভূক্ক করিয়া লয়েন। 

বিজয়নগরের সেনানায়ক কতিয়াননাগ নায়ক বীরশণ- 
রুক পরাভূত করিয়া মধুনাপুরী, ত্রিশিরাপল্লী, তঞ্জাবুর অ্ধ- 
কার করিরা লয়েন। বিজয়নগরের বাঁজা অচ্যুতরায়ালু মাপন 
শ্যালক সেবাপ্লা নারককে তঞ্জাবুর ও ত্রিশরাপল্লীর শাসনকত্তা 
নিযুক্ত করেন। বিশ্বনাথ মায়ক মধুরার শাদনকন্তা নিযুক্ত 
হই স্থানীয় দুর্গ সৎঙ্গার করিবার পর দশ্ু'গণ শ্রীরক্গম হইতে 
রামেশ্বর পর্য্যন্ত স্থানে প্রকাশ্তভাবে যাত্রীদিগের সব্ধস্থ লুঠপাট 


২৩৪ তীর্ঘদর্শন | 


করিতেছে শুনিতে পাইয়! তঞ্জীবুররাঙ্কে ত্রিশিরাপল্লী ছুর্গের 
বিনিময়ে বন্নাম নামক হুর্ণ অর্গণ করিলেন, এবং তথায় আসিয়া 
দেখিলেন, ত্রিশিবাপল্লী মধুরাপুরী অপেক্ষা স্বাস্থাকর ; বিশেষতঃ 
ত্রিশিরার দুর্গ নংস্কার করিলে মধুরাপুরী অপেক্ষা! দৃঢ় ও ছুর্ডেদ্য 
হইবে। তখন, ত্রিশিরাপল্লীকে আপন রাজধানীতে পরিণত 
করিবার অভিগ্রায়ে ভ্রিশিরাপল্লীর পুরাতন প্রাচীরের সংস্কার 
করিলেন । সহরের চতুদ্দিকে একটি নূতন করিয়! প্রাচীর নির্মাণ 
পূর্বক তাহার 'পশ্চাৎ ভাগে গভীর পরিখা খনন রুরিয়। 
উহ ছুর্ভেদ্য করিলেন। এ পরিখার় জল আনিবার নিমিত্ত 
কাবেরী নদী পর্য্যন্ত এক পন্ঃঃপ্রণালী কাটাইলেন। দ্রগ মধ্ো 
আপনার বাদোপাষোগী রাজভবন নিম্মীণ করেন। ৰাক্ষণদিগের 
থাকিবার জন্ স্বতন্ত্র বাটী ও রাস্তা) বণিক্‌, শিল্পকার প্রভৃতি 
অপর জাতির থাকিবার নিমিত্ত 'ম্বতত্ত্র স্থান ও রাস্তা! নির্দেশ 
করিয়া! দিয়াছিলেন। দেশ বিদেশ হইতে ৰণিক্‌ ও শ্িল্পকর. 
দিগকে আনাইয়া বাম করাইলেন ;) সেই সঙ্্ে সঙ্গে কাবেরী- 
নদীর উভয় তীরের জঙ্গলকাটাইয়া অপর স্থান হইতে কষকাপি 
আনাইয়। আবাদ করিবার বন্দোবস্ত করিয়। দিলেন । কাবেরী 
নদীর উভয় তীরের উচ্চস্থানে বসবাঁস সংস্থাপন এবং জল- 
প্রণালী খনন করিয়। আবাদের শ্ুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন । 
এইদ্ধূপে সমস্ত দেশ দন্থযশৃন্য হইল । তিনি শ্্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথ 
স্বামীর মন্দিরের বহিঃপ্রকোষ্ঠেও গোপুর নির্মাণ করিয়া দেন। 
ভাহার শাননকালে ত্রিশিরাপল্লী স্ুখদমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়। 
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পরিগণিত হইয়াছিল। তিনি, কখন মধুরাপুরীতে, কখন ক! 
ত্রিশিরাপল্লীতে থাকিতেন ) এই সময় হইতে ১৭৩৬ খুং পর্যাস্ত 
যখন ইহা চাদসাহেব কর্তৃক অধিরুত হন, তখন মধুরাপুরী ও 
ত্রিশিরাপল্লী নায়করাঁজাদিগের শাসনাধীনে ছিল । 

মধুরাপুরীর বিবরণে এ সময়ের বিবরণ এদত্ত হইয়াছে, 
এ স্থানে তাহা পুনরুল্লেথ করিবার আবশ্তক নাই। নায়র 
রাঞ্জগণ অধিকাংশ সময় ভ্রিশিরাপলীতে থাকিয়া! রাজ্যকাধ্া 
করিতেন। তিরুমল ,নায়ক ১৬২৩ খুঃ রাজ্ঞাতিষিক্ত হইয়! 
মধুরাপুরীতে রাজধানী উঠাইয়! লইম্লা যাইলেও ত্রিশিরাপী 
একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই । জিশিরাপল্লীতে থাকিয়া 
আপন তত্বাবধানে হুর্গের সংস্কার ও দৃঢ়ত। সাধন করেন, এবং 
শীরঙ্গমের প্রারঙ্গনাথ জীউ মন্দিরের উন্নতি সাধন ও বাহিরের 
রহ প্রাচীর নির্দ্াগ করিয়া দেন। তাহার পুত্র অলকা্রি 
(মুত্ব,বিরগ্ন) ত্রিশিরাপল্লী ছর্গের পুনঃ সংস্কার করিয়াছিলেন । 
তৎপুত্র শোক্যনাথ ১৬১১ থুঃ রাঞ্যাভিষিক্ত হইয়। মধুরাপুরী 
পরিত্যাগপুৰ্ক ত্রিশিরাপল্লীতে রাজধানী উঠাইরা আনেন। 
নায়করাজগণ তাহার সময় €ইতে ১৭৩১ থৃঃ পর্যান্ত ভ্রিশিরা- 
পল্লীতে বাস করিয়াছিলেন । 

১৭৩১ খুঃ শেষ নায়করাজ! বিজয়রাঘব শৃত্যুমুথে পতিত 
হন। তিনি অপুজ্রক থাকায় তাহার বিধব। পত্ধী মীনাক্ষীদেরী 
বাঙ্গারু তিক্ুমলের পুত্র বি্য়কুমার মুত্ত, তিরুমলকে দত্তক 
লইয়া আপনি নাবালক দত্তকপুজের অছি হইয়া ম্মরণীয়। মঙ্জন্ম- 
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লের স্বরূপ রীক্ককার্ধ্য পর্যযালোচন! করিবার মণি প্রায়ে আপন 
ভন্তে শাসনভার লহয়াছিলেন। বাঙ্গারতিকমল প্রকৃত উত্তরাধি- 
কারী বলিয়া রাজ্য দাওয়া করিল। হান খ্যাতনাম। তিকুমপনায়- 
কের কনিষ্ঠ ভ্রাতা! কুমার মুত্তুর প্রপৌন্র ছিলেন । ই*ছার পি! 
কুমার তিরুমলর রঙ্গ কৃষ্ণমুত্ত, বীরপ্লার সময়ে কয়েক দিনমাত্র 
যুররাজের কার্ধ্য করিয়াছিলেন! যখন ইহার প্রপিতামস্থ স্বয়ং 
রাজ্য প্রাপ্ত ভন নাই, তখন ইহাকে কিছুতেই প্রকৃত উত্তরাধি- 
কারী বলিয়! স্বীকার করা যাইতে পারে না। দলবায় 
বেঙ্কটাচার্য্য আপন মনোরথ সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে উক্ক 
বাঙ্গার তিরমলকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবার বিশেষ চেষ্ঠা করি- 
যাও কৃতকাধ্য হইলেন ন।। এই সমগ্নে আরুকছুর নখাব দোস্ত 
আলির পু হুবদার-মালি চাদসাহেবের সহিত দক্ষিণদিক্‌ লুঠ- 
পাট করিবার মানসে তঞ্জাবুর হইয়া পশ্চিমকূল পর্যন্ত যাইয়। 
প্রতাবর্তন করিতেছিলেন। পৃৰের্বক্ত দলবায় বাঙ্গারুতিকুমলের 
হইয়া স্ুব্দার-আলিকে কহেন যে, যদি মীনাক্গীদেবীকে 
অপসারিত করিয়। বাঙ্গরুতিরমলকে রাজনিংহাননে উপবেশন 
করাইতে পারেন, তাহ! হইলে আপনাকে ৩* ভ্রিশলক্ষ টাক? 
দেওয়া ভইবে। স্ুবদারআলি সুবিধা! বুঝিয়া! ঠাদসাছেবের 
সহিত ত্রিশিরাপন্লীর ছুর্ণের সন্ুথে আদিয়! উপস্থিত হইলেন 
এবং সহসা ৰলপুবর্ষক রাণীর সৈন্যসামস্তকে পরাজয় করিয়া ভূর্গ 
অধিকার করিতে সমর্থ বুঝিয়। উভয় পক্ষের বিবাদ মিটাইয়া 
দিবার ছলনায় আপন দরবারে উভয় পক্ষকে ডাকাইয়। 
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পাঠাইলেন। বাঙ্গারুতিরুমল সেই দরধারে উপস্থিত হইলেন) 
কিন্ত মীনাক্ষীর্দেবীর পক্ষ হইতে কেহই আসিলেন না । নবাৰ- 
পুল্প ম্বত্বের বিষয় একপক্ষ হইতে শুনিয়। ও পুর্ব প্রতিশ্রুত 
টাকা পাইবার অভিগ্রায়ে বাঙ্গারুতিরুমলঠক রাজ্য দিবার 
মানসে তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন যে, নীনাক্ষীদেবী অপুত্রক 
থাকাপ্রবুস্ত রাজ্যাধিকারিণী হইতে পারিবেন না; তাহার 
স্বামী বর্তমানে যে যে স্বত্বে শ্বহবতী ছিলেনঃ এন তিনি 
তাহাই ভোগ করিবেন। অপর উত্তরাধিক্কারী বগ্মান না 
থাকায় বাঙ্গারুতিরমলকে রাজোর প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া 
্বীকার করিতে হইবে এবং তাহাকে রাজসিংহাসন ছাড়িয়া 
দিতে হইবে: তদ্নস্তর সবদারমালি বাঙ্গারতিরমলের 
নিকট হইতে ৩* লক্ষ টাকার খত লেখাই লইলেন এবং 
টাদমাহেবের উপর উক্ত স্থণ্ডীর টাকা আদায় করিবার ন্ভার 
অর্পণ করিয়া স্বয়ং আরুূকতু গমন করিলেন। 

নবাবপুভ্র গমন করিলে মীনাক্ষীদেবী চাঁদসাহবকে বলিয়! 
পাঠান যে, যদি রাজদণও্ বাঙ্গারতিরূমলের পরিবর্তে তাহারই 
৮ন্তে থাকিতে দেওয়া হয়) তাহ! হইলে তিনি ৩* লক্ষ টাকার 
পরিবর্তে তাহারে ১ ক্রোড় টাক। দিবেন। চাদসাহেব অধিক 
টাকার লোভ সম্বরণ করিতে ন! পারিয়া, প্রতুযুন্তরে বলিয়া 
পাঠান যে, “আমি নবাবপুত্রের আদেশ অবহেপ। করিয়া রাণীর 
প্রস্তাবমত কার্ধ্য করিব, অতএব স্বীকৃত টাক] আমাকে দেওয়া 
হউক ।” রাণীতদুত্তরে বলিয়া পাঠান যে, প্রতিজ্ঞ] বিষয়ে 
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তাছাকে কোরাণ হস্তে শপথ করিতে হইবে যে তিনি প্রতিজ্ঞা 
ভঙ্জ করিবেন লা। ডাঁদনাছেব তাহাতে স্বীকৃত হই! রাণীর 
ভ্রাতার সহিত কাবেরীতটে “দূলবাগ্ণ” নামক মণ্ডপে আসিয়। 
কোরাণ হস্তে শপথ করিলেন যে, রাজোর শাদনভার যীনাক্ষী- 
দেবার হস্তে থাকিবে, আমি কখনও তাহার বিপক্ষতা করিব 
ন।। একজন ইতিহালবেভ্তা বলেন বে, চাদসাহেব কোরাণের 
পরিবর্তে একপুণ্ড ইষ্টকে ভাল বস্ত্র জড়াইয়া তাঙাই হস্টে 
করিয়া শপথ করিয়াছিলেন তাহার পরবর্তী কাধ্যও, উক্ত 
বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছে । সে যাহা হউক, ধনাগারে তভ 
টাকা না থাকাপ্রযুক্ত রাণী সমস্ত মণিমুক্তাদি চাদলান্েবকে' 
সমর্পণ করিলেন । চাদসাহেব রত্ব পাইয়া! বার্শারুতিরমলকে 
বন্দীবূপে মীনাক্ষীদেবীর হস্তে অর্পণ করিয়া অরুকছু অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। অনস্থর রাণী বাক্ষারুতিকমলকে মধুরাপুরীর 
শাননকর্তী করিয়া পাঠান, এবং স্বয়ং ত্রিশিরাপল্লী থাকিয়? 
রাজকার্ধ্য পর্য্যালোচনা করিতে থাকেন। 

১৭৩৬ থৃঃ, ঠাদসাহেব ত্রিশিরাপল্লীতে আসিয়া গ্রতারণ! 
করিয়! দুর্গে প্রবেশ করেন ও রাণীকে আপন ভবনে নজর- 
বন্দী করিঝ। স্বয়ং 'শামনকার্ধ্য গ্রহণ করেন। *পরে মধুরাপুরী 
হস্তগত করিবার উদ্দেশে তদভিমুখে যাত্রা করেন, এবং বাঙ্গারু- 
তিক্ুমল পরাজিত হইয়া শিবগঙ্গৈ পলায়ন করিলে চীালাহেব 
মধুরাপুরী অধিকার করিয়া আপন ভ্রাত! বদরসাহেবকে তপা- 
কার শাননকার্য্ে নিযুক্ত করেন, এবং ত্রিশিরা পল্লীতে প্রত্যা- 
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গমন করিয়। আপনি মধুরারূজ্যের প্রক্কত শাপনকর্তা বলিক্া 
প্রচার করেন । খন মীনাক্ষীদেবী উদ্ধারের উপায় না দেখিয়! 
বিষপানে আত্মহত্যা করিলে, টটাদসাহেব নিফণ্টক হইয়াছিল। 
বাঙ্গারুতিরমল আপন ভাগ্য উদ্ধারের পুনঃ চেষ্টা কবিবাৰ 
মানলে সেতারায়১ বাইয়া মহারাস্তীয় রাজার নিকট ল্লাহাধ্য প্রার্থন! 
রুরিলে সেনানায়ক রখুজী ভোংশ্ৈ একদল মহারাষ্ বাহিনী 
সহিত কর্ণাটপ্রদেশে প্রবেশ করেন; অরুকদুর নবাব দশ্তআলি 
উহার গতিরোধ করিতে আহইাসেন, কিন্তু ১৯৪০ খৃঃ ২*শেমে 
তারিখে বেলুর নিকটে পরাভূত হইয়া নিহত হযেন। সবদার- 
আলি পিতার নিধন বাস্তা শুনিয়া বেনুরৎ হুর্গে আশ্রয় গ্রহণ 
ধরেন। চাদসাহেব ত্রিশিব(পল্লী প্রত্যাবর্তন করিয়া মহা রাষ্ট্রীয়- 
দিগের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। রঘুজী ভোং্নৈ ত্রিশিরাপল্লী 
অবরোধ করিয়া ১৭৪১ খঃ ২৬শে মার্চ তারিখে হুর্গ আধিকার- 
পূর্বক ঠাদসাহেৰ ও তীহার পুন্রকে বন্দী করিয়া সেতারায় 
পাঠাইয়া দেন। অতঃপর অন্ততম সেনানায়ক মুরারি রাওকে 
ব্রিশিরার শাসনভার অর্পণ করিয়। ১৪ হাজার মহারাষ্ট্রীয সেন! 
রাখিয়া সেতারায় প্রস্থান করেন । রঘুজী ভোংঙ্লৈর প্রস্থান- 
কালীন বাহ্রারুস্তিরুমল তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজ্য 
প্রাণ্থির প্রার্থনা করিলে, রঘুজী ভোংগ্লৈ মুরারিক্কাওকে আদেশ 
করেন, বাঙ্গারুতিকমল যদি যুদ্ধের ব্যয় ৩০ লক্ষ টাক! দিতে 
স্বীকার করেন, তাহ] হইলে মধুরাপুরীর রাজসিংহাসন তাহাকে 
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দেওয়া হইবে। ষুরাবিরাও ইহ! কার্ধ্য পরিণত করিয়াছিল 
রলিয়া বোধ হঞ্স না। কারণ তিনি আগ্নার্ী বলাও নামে অন্যতম 
দেনানায়ককে মধুরাপুরীর শাসনকার্ষো নিযুক্ত করেন । 

১৭৪৩ খৃঃ নিজাম-উল-মুলক-আসর্র্জাহ ত্রিশিরাপল্লী অব- 
রোধ করিতে, আপিলে, মুন্ধারিরাও বেগতিক দেখিয়া ছূর্গ 
ত্যাগ করিতে বাধ্য ভয়েন। তদবধি ভ্রিশিরাপল্লী ও মধুরাপুরী 
নিজামের মাদেশে তরুকহুর নবাবের অধীন ভ্ইয়! ঘায়। 

বাঙ্গারুতিরুক্ষল পুনরায় ভাগা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশে 
লিজামের প্রত্যাগমন সময়ে তাচার শরণাপন্ন হয়েন। নিজাম 
তাহাকে সম্মান প্রদর্শনপৃন্বক আশ্বাস প্রদান করিয়া 
সপুত্রক গোলকন্দায় আসিতে আদেশ করেন। অতঃপর 
অন্বর-উদ্দীনর্থাকে অরুকদুর নবাবের পর্দে নিযুক্ত করিয়া 
আদেশ করেন যে বাঙ্গারতিরমল যদি যুদ্ধের ব্যয় হিসাবে 
এখন ৩০ লক্ষ টাকা নগদ দিতে পারেন ও বাৎসবক 
তত সংখ্যক টাক! পেশকাষ দিতে স্বীকৃত হল, তবে তুমি 
ইহাকে মধুরাপুরী অর্পণ করিবে । তখন হইতে অন্থর-উদ্দীন 
বাঙ্গারতিরুনলকে সম্মানপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন ও দৈনিক 
বায্নির্বাহার্থ তাহাকে ১ শত টাক] ও তাহ।প পুজ্রকে ৩৫* 
তিনশত পঞ্চাশ টাক বরাদ্দ করিয়া দিলেন এবং সত্বরেই 
মধুরাপুন্রী প্রত্যর্পণ করিবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন, 
কিন্তু উহা1 কার্যে পরিণত করিলেন না। বাঙ্গারুতিকমল 
পেন্সন্‌ বৃত্তিভোগ করিতে করিতে মক্ষকছতে মানবলীল। 
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সম্বরণ করেন। তখন তাহার পুত্র বিজয়কুমাি মুত্ব তিরুমল 
অরুকদু পরিত্যাগ করিয়' শিবগঙ্গৈর অন্তর্গত বেল্লৈ-কুরিচিতে 
গমন করেন ও শিবগঙ্গৈর রাজার কন্ার পাণিগ্রহণ করিয়া! 
জীবনের অবশিষ্টাংশ তথায় অতিবাহিত করেন। 

১৭৪৮ থৃঃ নিজাম-উল্-মুলকের মৃত হইলে, তাহার পুত্র 
নাঁজীরজঙ্গ পিতৃপদে অধিরূঢ় হছন। এই সময় টীদসাহ্ের 
সেতারা হইতে মুক্তিলাভ করেন। নিজামের জটৈক দৌিন্র 
মোজাফর জজ, টাদসাহেবের ষড়যন্ত্রে নাজীর্জঙ্গের প্রতিছন্দী 
হইলে ফরাসীরাও যোজাকফরজঙ্গের পক্ষ অবলম্বন করে) 
ইতহশজের] অরুকদুর নৰাৰ অন্বর-উদ্দীনের ও নিলা 
জঙ্গের পক্ষ অবলগ্বন করিয়াছিলেন ৷ ১৭৪৯ খৃঃ ২৩জুলাই আরু- 
কছু হইতে ২৫ ক্রোশ দ্দবুরে অনুর নামক স্থানে থে যুদ্ধ হয় 
তাহাতে অন্থর-উদ্দীন খঈর[ভূত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
তাহার দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ আলি ত্রিশিরাপল্লীত্ে পলায়ন 
করির। অরুকদুর নবাব নাম গ্রহণ করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেন্টের 
নিকট সাহাধ্য প্রার্থনা করেন। এই সময় চাদসাঁহেব পুদি: 
চাঁরিতে আসিয়া! ফরাসি গবর্ণরের সহিত মিলিত হইয়! 
কর্ণাটিকের নবাব নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এদিকে নাজীরজজ 
আপন প্রতিদ্বন্দ্বী মোজাফর জঙ্গকে দমন করিতে আলিয়া 
জিজ্রীর সন্গিকট বিপক্ষের গুপ্তচর দ্বার! নিহত হয়। মতম্মদআলি 
লিজাঁমের সাহাষ্যার্থ সনৈন্যে বেনগুরাভিমুথে যাইভেছিলেন, 


সহস! লিজামের মৃত্যু শুনিয়! তিনি নিঃসহায় হইয়া ইংরাজ- 
৯ 
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দিগের আশ্রয় "গ্রহণ করেন, ও তাহাদের আশ্বালে ভ্িশিরা- 
পল্লীর তর্গে বাস করিতে থাকেন। 'কাপ্সেনঘকোপ ২৮০ জন 
গোরা এবং ৩০০ তিন শত কাল! সিপাহী সেনা লইয়া মহম্মদ 
আলির সাহাধ্যার্থ,তথায়, উপাস্থত হন। 

এই পময়ে অর্থাৎ ১৭৫১ খৃঃ আল্লাম্‌ খা নামক কোন সেনা 
নায়ক সুযোগ পাইয়! মধুরাপুরী অধিকার করিয়া লয়, কাজেই 
তেনীবল্লীর নিকট হইতে খবরাখবর ও রসদ পাওয়া ৰন্ধ হইয়]. 
যায়, টাদসাহেব তরিশিরাপল্লীর দিকে আসিতেছে শুনিয়া সেপ্ট 
ডেবিছ ছুর্গের শাদনবর্তী কাপ্তেন জিনঠজন্, ৬০* শত গোরা 
ও ১৯০ হাজার কালা সিপাহী পাঠাইয়া দেন, চারসাহেব 
পর্ব হইতেই বলিকন্দপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। জিন- 
জিনের সহিত তথায় তাহাৰ এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে কাপ্তেন 
সাহেব পরাজিত হুইয়। ত্রিশিরাপল্লীতে আসিয়া আশ্রয় লন। 
টাদসাহেব ফরাসিসৈম্তদিগের সহিত ক্রমে অগ্রসর হইয়া প্রঙ্গম 
অর্ধিকার করেন। তদনন্তর ব্রিশিরাপল্লী মবরোধ করেন। মহ- 
স্মদমালি টাকার অভাবে বড়ই কষ্টে. পড়েন, মহিম্থর-রাজের 
নিকট অর্থ ও সেনা সাহাধ্য প্রার্থনা করিয়া স্বাক্ষরিত 
প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠান যে, আমাকে এই আশু বিপদ হইতে 
উদ্ধার কধিলে তাহাকে ত্রিশিরাপল্লী প্রদেশ অর্পণ করিবেন। 
মভিন্তর সেননায়ক দলবার-নন্দীরাজ ও মহারাস্্রীয় সেনানায়ক 
সুরারিরাও, নবাবের সাহ্াধ্যার্থে আপন আপন সেনার মছিত 





(১) (18190818810 


ভ্রিশিরাপল্ী | ২৩৯ 


কষ্ঃনারায়ণপুরের নিকট আসিয়া পৌছিলে ফরাসি সৈম্ত যাইযা 
তথায় তাহাদের গতিরোধ করে। তত্সংবাদ আসিলে কাণ্ডেন 
কোপ তাঙ্চাদ্বের সাহাধ্যার্থ গমন করিয়া! পরাভূত হইয়া পঞ্চত 
প্রাপ্ত হয়েন, তদনস্তর কাণ্ডেন দলটনর* সৃদ্ধে সাঙাধ্য করেন । 
নন্দীরাজ ও মুরারিরাও আপন আপন সেনার সহিত ত্রিশিরাপল্লী 
পর্য্যস্ত আইপসেন। এদিকে তঞ্জাবুররাজ মহ্ম্মদআলির সাছাব্যার্থ 
আপন সেনাঁনায়ক মঙ্কোজির সাহত ৩০*০ হাজার অশ্বারোহী ও 
২*** হাজার পদাতিক সৈন্য পাঠান। পদুক্জোট্টাইর টত্ভীমান 
৪০০ শত অশ্বারোহী ও ৩০* শত পদাতিক লইয়! আসেন। 
তদনস্তর মেজর লরেন্স সেপ্ট ডেবিদদুর্গ হইতে ৪** শত গোরা 
ও ১১০০ শত দিপাহী লইয়! প্রিশিরাপল্লী অভিমুখে আসিতে 
আসিতে, ফরাসি রকেরঃ সন্গিকট ফরামিদিগকে পরাজিত ও 
তথ] হইতে দূর করিরা দিক ত্রিশিরাপল্লীর হুর্গাভ্যন্তর আসিয়া 
পৌঁছেন, অতঃপর উাদসাহেবকে আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্গল্ল 
হয়েন। টাদসাহেব তৎকালে শ্রীরঙ্গমের বিষ্ুমন্দিরে ও ফরাস 
রাজন্ুকেশ্বরের মন্দিরে ছাউাঁন করিয়াছিল। উভয় পক্ষের 
কয়েকটি সামান্য .সামান্ত যুদ্ধ হুইয়! যায়, ক্রমে বিপক্ষদিগের 
রসদ আস! বন্ধ হইলে ফরাসি সেনানায়ক জন্বুকেশ্বর পরিত্যাগ 
করিয়৷ শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের ভিতর আশ্রয় লয়। তথন মেজর 
লরেম্ম, শ্রীরঙ্গমের সম্মুখ অর্থাৎ দক্ষিণ দ্বার আবরোধ কারয়া 
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'্াড্ডা করেন, ক্লাইব উত্তরদিকে কলরূণ নদীর তীরে অবস্থান 
করিতে থাকেন। তঞ্জাবুর সেনানায়ক মস্কোক্জী বিশ্ুমন্দিরের 
পুরিকে সরকস পাটেয়ামের নিকট অবস্থান করেন। মহিস্থুর 
সেনানায়ক নন্দীরাজ খ্বসৈন্ঠে মনিরের পশ্চিমদিকে অবরোধ 
করিয়া থাকেন। এইন্পে চাদসাহেব মন্দিরের ভিতর অবরুদ্ধ 
হইয়া থাকিলে বাছির হইতে খবরাখবর ও রসদাদি আস একে- 
বারে বন্ধ হইল। বলিকন্দপুরে একদল ফরাসি সেনা অবস্থিতি 
কৰিতেছিল, তাহার! চাদসাহেবকে সাহায্য£করিবার অভিপ্রায়ে 
তথা হইতে উত্তাতুরের১ দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে ক্লাইৰ 
সাহেব সেই সংবাদ পাইয়া গোপনে এক শত গোরা তর্ক 
হাজার সিপাহী ও দুই হাজার মহারাস্্রীয় দেনা লইয়া ফরাসি 
সেনার গতিরোধ করিতে যাঁন। বর্গিকন্দপুরের সন্যুথে একটি 
তুমুল যুদ্ধের পর ক্লাইব জয়লাভ করিয়ী৷ এক শত ফরাসি, ৪৯* 
শত সিপাহী, ৩৪০টি দেশীয় অশ্বারোহীর সহিত ফরাসি সেনা- 
নায়ককে বন্দী করেন। সিপাহী ও অশ্বারোহীর্দিগের অস্ত্র শস্ত্ 
কাড়িয়। লইয়া তাহাদিগকে বিদায় দেন, কিন্তু ফরাসি সৈন্ত- 
দিগকে বন্দী করিয়া আপন ছাউনিতে লইগ়া আইসেন। চাদ- 
লাহেব ফরাসিদিগের পরাভবে বহির্দেশ হুইত্বে সাহায্য পাই- 
হার উপায় ন1 দেখিয়া অগত্যা তগ্তাবুর সেনানায়ক মঙ্কোজীর 
সহিত সন্ধি করিবার চেষ্ট| করিতে থাকিলেন | মন্ধোজী তাহার 
নিকট হইতে প্রভূত ধন পাইয়া শপথ করিয়! ব্বণিয়া পাঠান 
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যে, তিনি ত্বাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলে জীবন বঙ্ষা 
হইবে, এদিকে সৈন্য কল' রসদাভাঁবে অনাহারে কষ্ট পাইতে- 
ছিল। চাদসাহেব মঙ্কোদ্ীর শপথে বিশ্বাস করিয়া তাহার 
নিকট আত্মলমর্পণ করিলে মক্কোঁজী শপথ” উলঙ্ঘন করিয়। 
ঠাদপাহেবকে স্বয়ং শ্বহন্তে হত্যা করেন । 

তদনস্তর শ্রীরঙ্গম মন্দির মধ্যস্থ ফরাসী সৈন্টের| লরেন্স সাহে- 
বকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তখন মহন্ম্দ আলি পূর্কপ্রতিজ্ঞা 
অনুসারে জঙ্বুকেশ্বর শ্রীরগ্গম মহিন্থুর সেনানান্ক নন্দীরাজকে 
অর্পণ করিয়া কহেন যে, আপন বাসোপবোগী অন্ত তর না 
পায়! পর্যাস্ত তিনি স্বয়ং ত্রিশিরাপল্লীতে বাস করিবেন, এখন 
তাহা দিতে পারিবেন না, ইংরাজ-সেনানায়ক লরেম্স গুপ্ত 
সন্ধির বিষয় অবগত হয়! তৃষ্ণীন্তাব অবলম্বন করেন। এইরপে 
প্রথম কর্ণাটিক যুদ্ধ শেষ হ্য়? 

প্রথমে ফরাসিদিগের পরাভবৰ এবং চাদসাহেবের মৃত্যু 
ংবাদ পুদিচারীতে পৌছিলে ফরাসিশানকর্তা ডূপ্লে১ অতি- 
শয় মনঃক্ষুপ্ন ও দুঃখিত হয়েন। তিনি ভীত হইবার পাত্র ছিলেন 
না। ইউরোপ হইতে নূতন সেন! আসিলেই টাদসাহেবের পুত্র 
রেজা, সাহেবকে * কর্ণাটিকের নবাব বলিয়া ঘোষণা করিলেন 
এবং মহিস্থর ও মহারাহ্রীয় সেনানাক়কদিগের সহিত ষড়যন্ত্র 
করিতে লাগিলেন । -তথন পুদিচারীর নিকট পাহুর নামক 
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স্থানে ইংরাঁজসৈস্তের সহিত ফরাসিদিগের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে 
ইংরাঙ্জ সেনানায়ক মেজর লরেন্স জয় লাভ করন | 

নন্দীরাজ ফরাসিদিগের পরাভবে ভুপ্লের পক্ষ অবলম্বন করি- 
বেন কি না এই বিষয়ে প্রথমে ইতস্তত করিয়া অবশেষে তাছার 
পক্ষ অবলম্বন করিয়া জিশিরাপল্পী ছুর্গের ভিতর রদদ আসিবার 
বাধা দিতে থাঁকেন। মাজ্জাজ গবর্ণমেপ্ট উহ! জানিয়! তাহাকে 
প্রকান্থ শক্রমধ্যে গণা করিলেন ও ভ্রিশিরাপল্লীর ইংরাজ সেনা- 
নায়ককে সেই মর্মে সংবাদ পাঠাইলেন। এই সময় মহিস্ুরসেন। 
শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের উতন্তরদিকের প্রাচীরের ভিতর ছাউনি করি- 
য়াছিল, কাপ্তেন ডগটন মহিম্থুর সেনানায়ককে তথা হইতে দৃরী- 
ভূত করিবার চেষ্টা করিয়াও অরুতকার্ধ্য হয়েন, অধিকস্ত তাঁঙাঁর 
অনেকগুলি সেন! নিহত হয়। নুন সেনার সাহাধ্য পাওয়া 
পর্যান্ত ত্রিশিরাপল্ভী ছুর্গমধ্যে আশ্রয় লইয়া! সতর্কভাবে উহা রক্ষা 
করিতে লাগিলেন। মহিন্র ধাঞ্জ প্রতিনিধি চতুদ্দিক হইতে ছুগে 
বসদ আস। ৰন্ধ করিলেন, তিনি ভাবিয়াছিলেন চর্গে রসদ ফুরা- 
ইলে ইংবাঁজ-সেনানায়ক আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হুইবে,দুর্গন্ক 
সেনানায়ক নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তিরুবাদীতে লরেম্প সাহেন 
অনেক সেনার সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন, ডলটন সাহেব 
লরেন্স সান্কেবের নিকট আপন অবস্থার সংবাদ পাঠাইলে ৬ই মে 
তারিখে লরেন্ম সাহেব স্বসৈন্ট ভ্রিশিরপন্লীতে আসিয়া পৌছেন। 
তদনস্তর লরেন্স সাহেব নর্দীবনঁজকে শ্রীরঙগনাথের মন্দির হইতে 
ৰহিষ্কত করিয়া দিবার চেষ্ট। করেন, কিন্তু অকৃতকার্য হয়েন । 
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অতঃপর সুবর্ণ পর্বতের ( 001998 7০০% ) নিকট উভয় 
পক্ষের একটি খুদ্ধ হয়, তাহাতে লরেন্স সাছেব জয়লাত 
করিলেও বিপক্ষদিগের সেনার সখ্য। অধিক দেখিয়া পুনর্বার 
ভাহাদ্দিগকে আক্রমণ করিতে সাহস করিলেন না। অশ্বারোহী 
সংগ্রহ করিবার অতিপ্রায়ে শ্বয়ং তঞ্জাবুরে আস্নিলেন; এদিকে 
বিপক্ষের সহরের চারিদিক অবারোধ করিল। একমাস পরে 
তঙ্জাবৃত্র রাজার নিকট হইতে তিন হাজার অশ্বীরোহী ও ঘই 
ভাজারু পদাতিক ও এসেণ্ট ডেবিডছুর্গ হইঞ্চে ১৭* জন গোর 
ও ৩৯* পিপাহী লইয়া, বিপক্ষের বাধা দেওয়া স্বত্বেও মেজর 
লরেন্স ত্রিশিরাপন্লীগীতে আসিয়া) উপস্থিত হইলেন। উভয় 
পক্ষের কয়েকটি যুদ্ধের পর ফকির পর্ধতের সন্নিকট শক্করা- 
চলের (902501081 ১০০৮, ) পার্খ্ে এক তুমুল সংগ্রাম হয়, 
তাহাতে ইংরাজেরা সম্পূর্ণ্াপে জয়লাভ করিয়া ফরাপিদিংগর 
১১টি তোপ, গোলাগুলি, তাবু ও রসদাদি অধিকার করিয়া 
লয় । সেই দিন বৈকালে লরেহ্ম সাহেব ফরাদিদিগের নিকট 
হইতে ছ্র্ন্বার। সুরক্ষিত উধাকুণ্ডন তিরুমলয় ([0958].008- 
))01002181. ) মন্দির তাধিকার করিয়া! লয়। তথ! হইতে 
ফরাসি রফের নিকট আসিয়া ছাউনি করেন। 

১৭৫৩ খুঃ নবেষ্বর মাসের প্রথমে ফরানিদিগের নৃতন 
সেনা আসিলে বিপক্ষের! রাত্রিধোগে ত্রিশিরাপল্লী অধিকার 
করিবার অভিপ্রায়ে ভলটন বেটারির নিকট আক্রমণ করে, 
কিন্ত তাহাতে অক্ৃতকার্ধয হয়। অধিকন্তু ৩৬* জন ফরাসি 
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সেনা ইংরাঁজদের হস্তে বন্দী হয়। ১৫৪ থৃঃ' ফেকুয়ারি 
মাসে ইংরাঁজদিগের রসদ কলিয়ুর (01792, ) নামক স্থানে 
আসিগে ১২৯০০ মহিসুর ও মহারাস্রীয়) অশ্বারোহী, ৬ শত 
দিপাহী ৪ শত ফরাসি সেনা শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে আসিয়। উহ! 
কাড়িস্। লয়। অতংপর ফরাপি সেনানায়ক পুছুকোট্রাই দেশ 
লুঠপাট করিয়া তঞ্জাবুরাতি মুখে অগ্রসর হয়েন। মহিন্থুর সেনা- 
নায়ক ৩ হাজার অশ্বারোহীর সহিত কোবিলদি গ্রামের নিকট 
আসিয়। কোলরুখনদীর উপরের আবাদী বাধ কাটিয়া দেয়। 
ইতিপৃৰের্ব মহিস্থুর সেনাপতি নন্দীরাজের সহিত মঙ্থারাস্ীক় 
সেনাপতি মুবারিবাওর মতান্তর ঘটিয়া ছিল; অতএব তিনি 
(মুরারিরাও ) শ্রীরঙম ত্যাগ করিয়া পিচন্দার কোঁবলের নিকট 
অবস্থিতি করিতেছিলেন। তথা হইতে শুনিলেন।, ১৫ শত 
তঞ্জাবুর অশ্বারোহী সৈন্য মহিস্থর সেনার বিপক্ষে যাইতেছে, 
ভাঁবিলেন উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া! পবাঁভব করিলে রাজা 
তয়ে তাহাকে নগদ টাক] দিয়! স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে 
কহিবেন। | 

অতঃপর উক্ত ১৫ শত অশ্বারোহী সেনাকে আক্রমণ করিয়! 
পরাভূত করেন ও নবাব মহম্মদ আলির নিকট সংবাদ পাঠান 
য্দি তিনি ক্টাহাকে নগদ তিন লক্ষ টাক1 দেন, তবে রঙ্গতৃমি 
ভ্যাগ করিয়। স্বদেশ প্রত্যাবন্রন করিবেন ও ভবিষ্যতে তাহার, 
ইংরাঁজদিগের: ও তঞ্জাবুর রাজার বিপক্ষে অস্ত্র গ্রহণ করিবেন 
ন!। মহল্মদ আলি -তঞ্জাবুররাজের নিকট হইতে দেড় লক্ষ ও 
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আপন নিকট হইতে দেড় লক্ষ একুনে তিন লক্ষ টাক! যুরারি 
ধাওকে দেন । "তিনি টাকা! পাইয়া! ১৭৫9 খুঃ জুলাই মাসে 
কর্ণাটিক তাগ করিয়া! ধান । 

অতঃপর আগষ্ট মাসের শেষে ত্রিশিরাপল্লীতে ফরাসি ও 
ইংরাজদিগের মধ্যে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধের পুর উম পক্ষের 
এক প্রকার সন্ধি হয় ও এক প্রকার যুদ্ধ বন্ধ হইয়! যায় । মহি- 
স্থুর সেনাপতির নাম সেই সন্ধিতে না থাকায় তিনি বলিয়। 
পাঠানূযে, এই সঞ্থির নিয়ম পালন করিচ্চে বাধ্য নহেন ও 
ত্রিশিরাপল্লী অধিকার ন। করিয়! প্রীরঞ্গম পরিত্যাগ করিবেন না। 
১৭৫৫ থঃ এপ্রেল মাসে নিজাম্-সলাবৎ-জঙ্গ ফরাসি সেনার 
সাহায্যে মহিসুবের বাকী পেশকাষ আদায় করিবার অতিপ্রাঙ্জে 
মহিগুরাভিমুখে অগ্রসর 'হইতে থাকিলে মহিস্থর সেনাপতি 
তৎসংবাদ পাইক্া শ্বসৈম্য শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করিয়া! স্বদেশ রক্ষার্থ 
মহিস্থরে প্রস্থান করিলে ফরাসিরা শ্রীরঙ্ষম অধিকার করিয়! 
লয়েন। 

অল্লাম খা মধুরাঁপুরী দখল করিয়া এক বৎসর মধুরা শাসন 
করিয়া ১৭৫২ধূঃ প্রারস্তে টাদসাহেবকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত 
ভ্রিশিরাপল্লীতে আসিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন । তিনি মধুরা- 
পুরী ভ্যাগ করিবার পূর্ত ময়ন নামক কোন ব্যক্তিকে মধুরার 
শাননকর্ত। ও নবিখা নামক অপর এক ব্যক্তিকে তেনিবল্লীর 
শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অল্লাম খাও চাদ 
সাহেবের মৃতার পর ময়ন রামনাদ ও শিবগঙ্গাই রাজাদিগের 
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সাহাযো মীনাক্ষীদেবীর দত্তকপুজ, বিজয়কুমার মুত্তু তিরুমলকে 
পাণ্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়! নিজে শালনকাধ্যি পূর্যযালোচন। 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পীরে ময়ন নবাব মহম্মদ 
আলির সহিত গুপ্তসন্ধি করিয়া কুমার মৃত্ত তিরুমলকে আপন 
বাসস্থান বেল্লে কুরিচিতে যাইতে বাধ্য করিয়া স্বয়ং মধুর শান 
করিতে আরও করিলে রাষনাদের দলরাঁয় ময়নের উপর অসস্থ 
হইয়া তাহাকে শাসন করিবার উদ্যোগ করেন। ময়ন বেগতিক 
দেখিয়। রামনাদের বস্তা স্বীকার পুর্র্বকূ করদ হইয়া, মধুবা 
শাসন করিতে থাকেন । ১৭৫৫থৃঃ ফরাপসিদিগের সহিত যুদ্ধ এক 
প্রকার বন্ধ হইলে কর্ণেল হিরণ মধুরা ও ভেনিবল্লী পুনরুদ্ধার 
করিবার উদ্দেশে ৫ শত গোরা ও ২ হাজার পিপাহী ও এক 
হাজার গোরা অশ্বারোহী লইয়! তদভিমুখে অগ্রসর হযেন, 
মধুরাপুরীতে উপস্থিত হইবার পূর্ধেই ময়ন মধুরা ত্যাগ করিয়। 
কোরিলকুর্দি নামক স্থানে প্রস্থান করিলে) বিনা রক্তপাত 
মধুরা অধিকার হয়। তিনি ময়নকে বন্দী করিবার অভিপ্রায়ে 
কোবিলকুদিতে আসিয়! শুনিলেন যে, ময়ন তথ! হইতে পলায়ন 
করিয়াছেন, তথন তিনি মন্দিরের অভ্যন্তর রুদ্ধ দেখিয়া আগুণ 
দিয় তাহা পোড়াইয়া ফেলেন এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া 
দেবালয় লুঠ করেন; এমন কি ধাতু নিন্দিত দেবমৃত্তি পর্য্যস্ত ও 
লইয়া যান। কর্ণেল হিরণের সহিত নবাব মহম্মদমালির জোষ্ঠ 
্রাত। মকৃফ্ খ। অশ্বারোহীর নায়ক হইয়া মধুরায় আসিয়াছিল, 
তিনি বাধিক ১৫ লক্ষ টাক। কর নির্ধারিত করিয়! উক্ত মকৃ- 
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ফজখাকে মধুর1 ও তেনিবল্লী প্রদেশ ইজারা বিপি করেন। 
মক্ফজর্থ! বর্কু্উল্লা নাঁমক এক ব্যক্তিকে মধুরার শাদন- 
কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি কর আদান করিতে সক্ষম 
হন নাই। কোং বাহাছুরকে নির্ধারিত পেখকাধ দেন নাই। 
দেশে শাস্তিরক্ষার্থ বে সকল সিপাহী ছিল, তাহাদের বেতন ন! 
দেওয়ায় সিপাহীদগের জমাদারেরা অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। 
তখন সেনানায়ক মহম্মদ ইন্ৃক্‌ মধুরায় শান্তি স্থাপনের উদ্দেশে 
১৭৫৬ খৃঃ এপ্রেল মাসে তিশিরাপল্লীর সেনাষ্ঠায়কের আদেশে 
» হাজার সৈন্ত লইয়া মধুরায় উপস্থিত হন। মধুরার শাপন- 
কষ্তা। বর্কু্বউল্লা প্রথম মহম্মদ ইস্ুফকে সহরের ভিতরে সসৈম্ত 
আসতে দিতে ইতস্ততঃ করিলেও তিনি ভিতরে আইসেন ও 
কয়েক দিন তথার় থাকিয়। গুদাম ও ছুর্গের মেরামত কাধ্যাদি 
দেখিয়া দেশীয় তিন দল লেেন1 রাখিয়! মক্ফঞজর্খাকে সঙ্গে 
লইয়া তেনিবল্লী প্রদেশে যান, তথায় জুন ও জুলাই ছুই মাস 
থাকিয়া,পলিগারদিগের নিকট কর-আাদায়ের বন্দোবস্ত করেন। 
এইবূপে তত্প্রদ্দেশে এক প্রকার শাস্তিস্থাপন হইলে সেনানায়ক 
মহম্মদ ইন্থুফ মকৃফঞ্জ খাকে অনুনয় করিয়া কছেন যে আপনি 
সসৈন্তে অরুকছু মাইয়া আপন ভ্রাতা নবাবের সহিত দেনা 
পাওয়] মিটাইয়। লইবার বন্দোবস্ত করুন। উক্ত প্রস্তাবে তিনি 
সম্মত হুইয়৷ মধুরাপুরী পর্য্যস্ত আইসেন। তথাগ বর্কৎউল্লার 
কৌশলে ও ষড়যন্ত্রে ২ হাজার অশ্বারোহী তাহার আবাসগুহ 
অবরোধ করিনা কহিপ যে, আমাদিগের বাকী বেতন না দিয়! 
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আপনি যাইতে পাইবেন না? এদিকে মধুরার ছুর্গে কোং বাহা- 
ছব়ের যে তিন দল সিপাহী ছিল, তাহাদিগঞ্ষে নিরন্ করিয়া 
ছুর্গ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইলে বর্কৃত্উল্লার ভ্রাতা ২ 
হাজার কাল! সিপাহী লইয়া দুর্গের ভিতর আসিয়া পৌছিলে, 
রাজদ্রোহীর ধ্বজ! প্রকাঁশ্যভাঁবে তুলিয়া! দিয়া মকৃফজর্থার 
রাজত্ব পুনংস্থাপনের সাহাব্য করিবার (নমিত্ত সকল পলিগার- 
দিগকে আহ্বান করা হইল। 

মহশ্মদ ইন্ুধ মধুরার রাজদ্রোহীর, সংবাদ পাইবা মাত্র 
সসৈন্যে তথায় আসিয়া স্বন্ধমলয়ের নিকট ১* আগষ্ট তারিখে 
ছাউনি করেন। তাহার সৃহিত ১৫ শত সিপাহী ও ৬ট'মীত্র 
কামান থাকায় সহস! ছুর্গী আক্রমণ করিতে সাহসী না হুইয়। 
ত্রিশিরাপল্লীতে কাপ্তেন কাপিক়দের (08700920 0841:5) নিকট 
সংবাদ পাঠান; কাপ্তেন কালিয়দ সংবাদ পাইবামাত্র ত্রিশিরা- 
পল্লী হইতে মধুরাপুরী অভিমুখে যাত্র! করিয়া (8161:) মেলুর 
তালুকের অন্তর্গত (২8595) নত্বন নামক স্থানে পৌছিলে 
মান্দ্রান্ত হইতে সংবাদ আপিল যে, ফরাসিদিগের সহিত যুদ্ধ 
ঘোষণা হইয়া গিয়াছে, অতএব তুমি আমান্িগের অনুমতি ভিন্ন 
ভ্রিশিরাপন্লী ছাড়িয়া কোথাও যাইও না। স্মতরাং তিনি তথা 
হইতে ভ্রিশিরাপল্লী প্রত্যাবৃত্ত হয়েন ও লেপ্টেনেপ্ট রাম- 
বোল্টকে (198 281070918) মধুর! পাঠান । 

তিনি তথায় আসিয়া রাজদ্রোহীদ্দিগকে বশে আনিত্তে 
অন্কম হইলে ও সেই সংবাদ মাক্দ্াজে পৌছিলে) মাজ্রাজগবণ, 
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সেন্ট ভূটুবিলেন যে, ফরাদির! রাজদ্রোহীগণের সহিত যোগ 
দিয়া: কাদের মাহাব্য করিতে পারে, অতএব ত্বরায় মধুরা 
পুনর্ববার অধিকীরর করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া! কালিরদ 
সাহবকে পুনর্বার অনুমতি করিলেন যম, মধুরাপুরী পুনরুদ্ধার 
করিবার জন্ত আবন্তকীয়.দৈন্ের বন্দোবস্ত এবং স্থরং মধুরা 
দাত্রা! করিয়! সত্বর তাহ! অধিকার করিবার চেষ্টা কর। 

১৭৫৭ খুঃ মে মাসের প্রথমে কালিরদ সাহেব নোপান 
ধাহাখো, দুর্গের প্রাচীর লঙ্ঘনপুবর্ষক ছুর্গ আুধিকারের চেষট। 
করিয়া বিফল মনোরথ হয়েন। 

"কাণ্তেসশন্মথ (০9)6901) 105011) ১701%7)) ১৫০ জন গোরা 
ও ৭শত সিপাহী লইয়া ত্রিশিরাপল্লার দুর্গ রক্ষা করিতেছিলেনরটি 
ততৎকালে উক্ত ছুর্গমধ্যে ৫ শত ফরাগসিসৈম্ত বন্দী ছিল। পুর্ব 
হইতে তিনি জানিতেন যে ফ্রাসিসেনানান্ক ১ হাজার ইউ- 
রোপীয় ৩হাজার পিপাহী লইয়। তদতিমুখে আসিতেছে, অতএব 
পৃর্রেই তিনি যথাসাধা দুর্গ সংস্কার ও পরিখা জল পূর্ণ করিয়া 
রাখেন। তঞ্জাবুর ও পছকোট্রাই রাজাদিগের নিকট সেনার 
সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহারা ৭ শত মাত্র সিপাহী পাঠাইয়া- 
ছিপ ।: নন্দীরাজ মহিনুরে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় হইতেই 
আরঙ্গমের মন্দির ফরাসিদিগের অধিকারে ছিল। ফরাদিসেনা- 
নায়ক আঙফিতে আসিতে চিদশ্বর অধিকার কারয়া লয়। পরে 
একছাজার গোর! ও তিন হাজার সিপাহী লইয়া ১৪মে তারিখে 
মে আসিয়া! পৌছে ও উরেইয়ুরে ছানি করে। কাণ্ডেন 
২২ 
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কালিয়দ উক্ত'সংবাঁদ পাইবামাত্র অধিকাংশ সেন। মধুরায় 
রাখিয়া অল্প সংখ্যক মাত্র লইয়! 'ত্রিশিরাগলী যাত্রা! করেন। 
ফরাসিসেনানায়ক তাহার আগমন বার্তা জানিতে পারিয়া 
তাহার গতিরোধ করিবার উদ্দেশে ফকিরটোপ বাগান হইতে 
ফরাসিপাহাড় পর্য্যস্ত সেন! সন্নিবেশ করিয়। দক্ষিণদিক হইতে 
ত্রিশিরাপল্লীতে আসিবার পথ রক্ষা করিতে থাকেন ; কালিয়দ 
তৎসংবাদ পাইয়া ত্রিশিরাপল্লী হইতে ১২ মাইল দুরে আবুর 
নামক স্থান পর্যান্ত আপিয়া সন্ধ্যার প্রাকৃকালে পুর্্বাভিমুখে 
পছুকোট্রায়ের বনের পার্থ হইয়! হবুষ্বীশ্বর নামক স্থান পর্য্যস্ত 
আইসেন; তথা হইতে রাত্রিযৌগে ৭ মাইল ধা ক্ষেত্রঅতি- 
ক্টম করিয়া পর দিন ্রত্যুষেই ত্রিশিরাপন্নীর ছুর্গে প্রবেশ 
করেন। উক্ত সংবাদ পাইবামাত্র' ফরাসিসৈম্তাধ্যক্ষ £ুসসৈহ্য 
কাবেরীর পরপারে শ্রীরঙগমে আসেন ও পর দিবস কোলরণ 
নদী পার হইয় পুরিচারির দিকে হটিয়া যান। 

জুলাই মাসে কাণ্তেন কালিয়দ (0218810) 0811159) মধু- 
রায় প্রত্যাগমন করেন। ২টি ১৮ পাউও্র (18 ০8279] ) 
ও চারিটি ফিল্ডরপিস্‌ ( ঢ191311909) ছারা কয়েক ঘণ্টা গোলা- 
বর্ষণ করণাস্তর দুর্গের পশ্চিমদিকের বাহির ও,.ভিওরের প্রাকার 
দেওয়ালের (08720876 211) পারাপেট দেওয়াল (79181)96 
ডা]]) তগ্ন করিয়। ছুর্গ অধিকার করিবার চেষ্টা করেন, কিস্ত 
তাহাতে অর্ুৃতকাধ্য হন; সেই দিবসের অতিশয় পরিশ্রমে 
স্কাহার স্বাস্থ্য এক প্রকার ভগ্ন হয়। তিনি তিরুবালুগ্রামে যাইয়া 
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৪ঠা আগষ্ট পর্্্ত বিশ্রাম করিতে বাধ্য হন; ইতিমধ্যে নূতন 
দেন!ও গোলাগুলি আসিয়! পৌঁছে । ক্রমে কয়েকটি পলিগার 
বিপক্ষ পক্ষ পরিত্যাগ করিয়! স্বপক্ষত অবলম্বন করে; বাহির 
হইতে রসদ আস|ৰন্ধ হইলে, ছুর্গ মধো আহারী় দ্রব্যের অভাব 
হইম্বা উঠে, তখন বর্কতউল্ল। কালিম্বদ সাঁভেবকে বলিয়া পাঠান 
যে, তাহার পক্ষ ১২ লক্ষ টাক1 পাইলে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়! 
যাইতে প্রস্তত আছেন। কাণ্তেন সাহেব উক্ক বাক্য অগ্রাহ 
করিলেন্‌। ছুর্গমধ্যে-আহুরীয় দ্রব্যের বিশেষ অন$টন হইয়া সেনা- 
দিগের কষ্ট ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকায় বর্কতউল্ল! প্রাপ্য দাবী 
কমাইক্বী ১ই্ক্ঈ ৭০ হাজার টাকা লইয়! ছুর্গ কালিয়দ সাহেবকে 
অর্পণ করেন। উক্ত টাঁকার মধ্যে ১লক্ষ টাক! সেনাদিগের বাক 
বেতন পরিশোধ করিতে বায়িত হয়; বর্কত্উল্লা কুড়িহাজার 
টাকা স্বয়ং গ্রহণ করেন ও অবশিষ্ট টাক! অপর কর্মচারীগণকে 
বণ্টন করিয়া দেন। এই সময়ে মকৃফজ খা তেনিবল্ী প্রদেশে 
ছিলেন, মহম্মদ ইন্ফ তাহার সহিত সন্ধি করিবার জন্য তথা 
গিয়া অরুতকার্ধ্য হন। অক্টোবরমাসে ফরাসিদিগের নৃহন সেন! 
আসিলে কাপ্তেন সাহেব মহল্মদ ইস্থুফকে মধুর! রক্ষার্থ রাখিয়া 
স্বয়ং সমস্ত গোরাসৈন্ঠ লইয় ভ্রিশিরাপল্লীতে গমন করেন । 
১৯৭৫৮ খৃঃ মে মাসের প্রথমে ফরাসির! শ্রীরঙ্গম ত্যাগ 
করিলে কালিয়দ সাহেব তাহ। আপন অধিকারে মানেন। জুন 
মাসে ফরাসি সেনানায়ক লালি সাহেব পেণ্ট ডেবিদ দুর্গ অধি- 
কার করেন । জুগাই মাদে তঞ্জাবুর লুঠ করিতে মিলে অক্কৃত- 
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স্কার্য্য হইয় ফিরিয়া যাঁ। কাণ্ডেন ন্মিথ তুরৈযুর; ছর্গ আপন 
বশে আনেন? তখন মাক্্রাজ শবরণমেণ্টে রঃ আদেশে মহম্মদ 
ইন্ফ মধুর! পরিতাগ করিয়া ত্রিশিরাপল্লীতে মাদিলে মধুর 
প্রদেশে. পুনরায় অশান্তি উপস্থিত হয়। এমন কি মধুরায় থে 
সকল সিপাহী ছিল, তাহার! অতি কষ্টে ছুর্গ রক্ষা করিয়া কাল- 
যাঁপন করিয়াছিল; এদিকে হাইদার আলি দিন্দিগুলে আসিয়া- 
ছেন সংবাদ পাইয়! মান্্রাঞজ গবর্ণমেন্টের আদেশে মহল্মদ ইস্ুক 
পুনরায় মধুরাধ ধপ্রত্যাবৃন্ত হয়েন। মাল্জ্রাজ গবর্ণমেপ্ট্‌, মহম্মদ 
উস্কে ১৭৯৫ খুঃ এক বংসরের জন্য ৫ লক্ষ টাকা মধুর! ও 
তেনিবল্লীপ্রদেশ ইজারা দেন। মহম্মদ ইন্তুফ কন্পীনপ্দিকে 
কমন করিবার অভিগ্রায়ে তাহাদের কয়েকটি প্রধানকে বন্দী 
করিয়! প্রাণদও্ড করায় অপর সকলে বশ্যতা স্বীকার করে। 

১৭৫৯ থু জুলাই মাঁসে ফরাদির বলিকন্দপুরের তায়গার 
নাঁমক হছুর্গ অধিকার করিয়া অক্টোবর মাসে শ্রীরঙগমের মন্দির 
পুনঃ অধিকার করে। কিন্তু ফরাসি সেনানারক বন্দীবাসে 
(/2/0159817) কুট সাহেব কর্তৃক পরাজিত হইলে ফরাসিবা 
শ্ীরঙ্গম পরিত্যাগ করিয়া যায়। 

১৭৬০ খৃঃ মে মাসে হাইদারআালি মহিশ্ুরে সর্ধেসর্ধা 
হইলে লালি সাহেব তাহার সহিত সন্ধি করিয়! জুনমাসে তা 
গার দুর্গ তাহাকে অর্পণ করেন। তখন দিন্দিগুলস্ত মহিন্ুর 
সেনা ত্রিশিরাপল্লীর চান্িদিক্‌ লুঠপাঁঠ করিতে াকে ; অক্টোবর 
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মাসে তাহারা বস্তিল-গুঙুর ছুর্গ অধিকার 'করিরা লইলে 
মহম্মদ ইন্থৃফ তাহ! পুনক্ধার' ঘধিকার করেন ও স্মিথগাছেৰ 
করুর (7০77) নামক তুর্গ হস্তগত করেন । 

 হাইদার আলি অন্তঃশত্র দমন কারবার উন্য মহিস্থুরে গমন 
করিলে, ৯৭৬৯ খৃঃ, ৯৪ই জানুয়ারিতে লালি সাহেব ইতর 
সৈম্ভাধাক্ষ কুট সাহেবকে পুদিচারি অর্পণ করিয়া শরণাগত 
হইতে বাধ্য হন। মধুরা ও তেনিবল্লীর পলিগারের! তত্পংবাদে 
ব্য] স্বীকার করিলে তথায় এক প্রকাক্জশ্যান্তস্থাপন হয়। 
মকৃফজ: খ। তেনিবলী ছাড়িনা ইতিণুর্দ্বে অরুকহতে প্রস্থান কি- 
যাছিজেনশ | মহম্মদ ইন্থফ ক্রমে,সমস্ত পলিগরকে বশে মনির! 
ত্রিবাস্করের রাজার নিকট হইতেও পেশকাষ আদায় করিয়া- 
ছিলেন ; শিবগঙ্ষে ও রামনাদ দেশ লুঠ করিনা প্রভূত ধন সম্পন্তি 
প্রাপ্ত হইলেও কোং বাহাদুরকে আপন দেয় পেশকাষ প্রদান 
করেন নাই। ১৭৬২খুঃশেষে তাহাকে দমন করিবার জঙ্ত ইংরাজ- 
সেনা মধুর! অবরোধ করিলে, সেতুপতি, উদ্ডিমান, শিবগগৈর 
রাজা ও পলিগারেরা তাহার পক্ষ ত্যাগ করিলেও মহম্মদ ইন্ুফ 
একাকী নর মাস অতি দক্ষতা ও সাহসিকতার সাত ছুর্গ রক্ষা 
করিয়াছিলেন ;শকন্ত ১৭৬৩সে মানে ষড়মন্ত্রদ্ধবারা। আপন বিশ্বাসী 
ভূতা কর্তৃক বন্দীকৃত হইয়! শত্র হস্তে পন্চিত হইরা ফাঁসিকাষ্ঠে 
প্রাণথত্যাগ করেন। -কর্থিত আছে, তিনি উক্ত দেশ অতি দক্ষ- 
তার সহিত শাসন করিয়াছিলেন। সর্বদাই স্তায়বিচার করি- 
তেন, অপরাধীকে কখনই মাঁজ্জনা করিতেন না। বাক্য দির 
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কখনই তাহার বিপরীত আচরণ করিতেন না। কৃষি ও শিল্প- 
জীবির উন্নতির বিষয়ে সর্বদাই লক্ষ্য রাখিতেনূ, পলিগার- 
দিগকে শ্রমজীবির উপর অত্যাচার করিতে দিতেন ন।। 

এই সময়ে ফরাসিদিগের সহিত সন্ধি হইলে মহম্মদ আলি 
কর্ণাউিকের নবাব বলি! গণ্য হইলেন। মহম্ম ইস্সুফের পর 
অধিরলর্খী মধুরা ৬ বৎসর শাপন করিয়াছিলেন, তাহার 
শসনকালে অথব। তাহার পরবন্তী শাসনকর্তাদিগের সময়ে 
বিশেষ কিছু ঘটে নাই। তাহার শাপগন,সময় হইতে-ইংরাজ 
কর্মচারী কর্তৃক মধুরা ও তেনিবলী প্রদেশে সমস্ত সেনা পরি 
চালিত হইতে থাকে । 

চাইদার "মালি ১৭৬৮খুঃ স্বয়ং কর্ণাটিক প্রবেশ করিয়া নান- 
কাল, করূর, ইরোড ও দিপ্দিগ্প হস্তগত করিয়া! ত্রিংশরাপললী 
প্রদেশের ভিতর হইয়া লুঠ করিতৈ করিতে তঞ্জাবুর আসিয়া 
তঞ্জাবুররাজের নিকট ৪ লক্ষ টাকা লন। ১৭৬৯ খুঃ মার্চ মাসে 
মাক্জাজের সন্গিকটে উপস্থিত হইলে, মান্্রীজ গবণমেন্ট তাছাব 
সহিত সন্ধি করেন। 

১৭৮০ খৃঃ হাইদারআলি সন্ধি ভঙ্গ করিয়া ইংরাজদিগের 
সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পর বৎসর ১৭৮১ খু; স্বয়ং কর্ণাটিকে 
আসিয়া তঞ্জাবুর, ভ্রিশিরাপল্লী ও মধুরার সর্ধত্র লুঠপাট করেন, 
পরেম্বকুমের যুদ্ধের পরাহব ও মমন্ত আবাদী জমী নষ্ট করিয়| জল- 
প্রণালীর বাঁদ সকল কাটিয়া দেন ও কর্ণেল বেলিকে (3911116). 
বন্দী করিয়া মহিন্তুবে পাঠাইয়। দেন। অতঃপর ভ্রিশিরাপক্পীর 
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দুর্গ অবরোধ করেন। সুর আয্নারকুট (97 859 0০০০০) 
চিদন্বরের নিকট এক প্রকার পরাজিত হইয়া সসৈন্ঠে পিছু 
হটিতে থাকেন সেই সংবাদে তাহাকে সম্পূর্ণ পরাজয় করিবার 
মাননে ত্রিশিরাপল্লী ত্যাগ করিয়া তাহার "অনুসরণ করেন। 
কিন্তু ১ জুলাই তারিখে পোর্টটনোভোতে , থে যুদ্ধ হয় 
তাহাতে তিনি পরাজিত হন, ও সার আয়ারকুট সম্পূর্ণরূপে 
জরলাভ করেন। ১৭৮২ খুঃ হাইদার আলি পৃষ্ঠব্রণে মানবলীলা 
ন্বরণ কুরিলে, তাহটুর পুত্র টিপু কর্ণাটিক পরিত্যাগ করিয়া 
সৃহিস্থরে প্রত্যাবৃস্ত হন। 

১৭৮৩স্থুং কর্ণেল লঙ্গ (901. 190) দিন্দিগুল পুনঃ 
অধিকার করিয়া লন, কিন্তু ১৭৮৪খু; জুলাই মাসে মাঙ্গোলোরে, 
স্থলতান টিপুর সহিত সঙ্গি হইলে দিন্দিগুল তাহাকে অর্পণ 
কর! হয়। ১৭৯০ খুঃ টিপু স্থগতান্‌ করুরের মধ্য দিয়া আলিয়। 
ত্রিশিরাপল্লী প্রদেশ লুঠ করেন । 

১৭৬৩ থুঃ মহম্মদআলি কর্ণাটিকের নবাব বলির স্বীকৃত 
হয়েন, তাহ। পৃৰের্ব ই বলা হইয়াছে । যুদ্ধব্যয় জন্য ইংরাজদিগের 
নিকট তিনি খণী হইয়া পড়েন, তাহ পরিশোধ করিতে অক্ষম 
হইয়া ১৫,৭৫০০২ টাক! জায়ের কয়েকটি প্রদেশ মান্্রাম 
গবর্ণমে্টকে অর্পণ করেন। হাইদার আলি সহিত যুদ্ধে মান্্াজ 
গবর্ণমেন্টের অনেক ব্যয় হয়। উহা মহম্মদ আলি দিতে ন| 
পারিয়া, ১৭৮১ খুঃ ডিনেম্বর মাসে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত 


০৯০৬০৮০৭প -প্প  পক 
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শন্ধিগ্কবে আৰদ্দ হইয়া কর্ণাটিক প্রদ্দেশের সমস্ত আয়ের এক্ষ- 
ষষ্ঠাংশ নিত্তয ব্যয়ের জন্য লইরা' ৫ বৎসরের অত অবশিষ্ট পেষ- 
কাশ মান্দ্রাজ গবর্ণমেন্টকে দিতে স্বীকার করেন । ১৭৯৬ খু 
টিপুন্থলভানের সহিত দান্ধি হইলে, নবাবের সহিত মাক্দ্রাজ 
গবর্ণমেন্টের যে সন্ধি হয় তাহাতে নবাব নিম্নলিখিত প্রস্তাব- 
গুলি স্বীকার করেন । 

(ক) মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আপন সেন! দ্বারা কর্ণাটিক দেশ 
শান্তিরক্ষা করিবেন) নবাৰ তাহার বায়শ্বর্ূপ বাৎসরিক 
৩১,৫০০০০২ টাকা দিবেন। 

&) মান্দ্রাজ গবর্ণমেন্ট নবাবের নামে পলিগরিদিগের 
নিকট হইতে প্ষেকাশ আদার করিয়! তাহার হিসাবে জমা 
দিবেন, ও বক্রী টাকা পরিশোধের নিমিভ কয়েকখানি প্রদে- 
শের কর আদায়ের ভার লইবেন ।* 

১৭৯৫ খৃঃ নবাব মহম্মদ আলির মৃত্যু হইলে তীহার পুন 
উমদ্বত-উল্-উমরাহ নবাবের পদে অভিষিক্ত হন। তিনি পূর্ব 
সন্ধির বাৎসরিক টাক! দিতে সমর্থ হন নাই; অধিকন্ধ আপন 
ব্যয় নিষ্বাহার৫থ ক্রমশঃ খণী হইতে লাগিলেন। 

১৭৯৯ খুং টিপুজ্ছলতানের মৃত্যুর পর শ্রক্পত্তন অধিকৃত 
হইলে অন্তান্ত কাগজের মধ্যে নবাৰ মহম্মদ্আলি ও তাহার 
পুনের স্বাক্ষরিত কয়েকথানি লিপি পাওয়া গিয়াছিপ, গ্তাহাতে 
মথেষ্টরূপে সপগ্রমাণিত হয় থে, নবাব ও নবাবপুক্্র উভয়েই 
ইংরান্দদিগের বিরুদ্ধে টিপুন্থলতানের হিতত লিপ্ত ছিল। ব্রিটিশ 
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গবর্ণমেন্ট ঘোধণ! করিলেন যে, নবাব১৭৯২থৃঃ সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ 
করিয়াছেন আঙরা সর্থির অবশিষ্ট নিয়মগুলি পালন করিতে 
বাঁধা নহি ॥ সমস্ত কর্ণাটিকপ্রদেেশ টিপুর হস্ত হইতে আমরাই 
অধিকার করিগা লইরাছি; এক্ষণে উহ আপন অধিকারে রাখিয়! 
নধাবের পরিবারগণের ভতরণপোষণার্থে বস্তির নিয়ম করিয়! 
দিব! এই সময়ে নবাৰ উমছুৎ-উল্-উমরাছ মানবলীল! সম্বরণ 
করেন, ও তাহার পুজ আলিহোসেন পূর্বোক্ত প্রস্তাবে অদম্ম 
হইলে, গত নবাবের ভ্রাতৃপুনর আজিম-উদ্চুদোৌলাহ, পুর্থোক্ত 
প্রস্তাবে স্বীকীর হইলে তীহাঁকেই নবাব নাম দেওয়া হয় 

১৮৭ ৩১ জুলাই তারিখে নৃতন নবাব কর্ণাটিকের রাজন্ব 
ও ফৌন্সদারী কাধ্য ইংরশজদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া বৃন্তিভোগী 
হইয়! প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরিত করেন। তদবদি আরুকছুর 
নবাববংশীয়ের। বুর্ভিভোর্গ করিতেছেন। 

ত্রিশিরাপল্ীর ছুর্গ এখন আর নাই) দুইটি মাত্র দ্বার সাক্ষী- 
স্বরূপ বর্মন রহিয়াছে, রেমপার্ট (12)7)1)7) দেওয়াল ভা'লয়। 
পরিখার থাদ পূর্ণ করিয়া তাহার উপরে নূতন রাস্তা! প্রস্থ 
তইয়াছে। ভ্রর্গের ভিতর পুরাতন রাজবাটা অদ্যাপি রহিয়াছে, 
তাহা তহসিলদমুরের কণছারী, মুন্সেফ কাছারী ও লোকেল 
ফু, ডিস্পেন্সরিতে পরিণত হইয়াছে । 

ত্রিশিরাপল্লী দ্র্গস্থ পর্বত). থাযুমানস্বামী-মলয় নাষে অভি- 
হিত, পর্বতে উঠিবার দক্ষিণদিকে গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্মিত 


জাপা শশা শাপলা 
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পাকা মৌপান আছে, ফোপানের উপর চাতাঁলের বাঁষপার্শে 
মহাদেব থামুমান স্বামীর মন্দির) সঙ্মুখের পর্বত কাটি! একটি 
ঘর প্রস্তত হইয়াছে । কর্ণাটিক যুদ্ধের সময় উহাতে বারূদ 
ণাকিত। দক্ষিণদিক্কি দিয়া পর্বতে উঠিবার পথ, উহ। পর্বত 
'কর্তন কবিয়া নির্ষ্িত হইয়াছে; পর্বতের শিখরদেশে পিল্লৈয়ার 
নামক বিদ্বেশ্বরদেবের মন্দির, এই স্থান হইতে চতুর্দিকের দৃশ্য 
অতি মনোহর ; সেই জন্য অনেক লৌক বিশুদ্ধ বাষু সেবনার্থে 
উপরে উঠেন। ৰোধ হয় এই মহাদেবের মন্দির খৃঃ একাদশ 
শতাব্দীর কোন সময় চোলরাজাদিগের দ্বারা নিশ্মিতি হইয়া 
থাকিবে । 
প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসে মহাদেবের মহোৎসব উপলক্ষে 
দেশ বিদেশ হইতে অনেক লোক সমবেত হইয়া থাকে । পুজ। 
পদ্ধতি অন্যান্য মহাদেবের মন্দিরের ন্তায়। কর্ণাটিক যুদ্ধের 
সময় ইংরাজ ক শ্চারীর! (01109:5 ) পর্বতের সর্বোচ্চ স্থানে 
থাকিয়া শক্রুদিগেব গতিবিধি পরিদর্শন করিতেন । যাহার! 
ত্রিশিরাপল্লী পরিদর্শন করিতে আইসেন, তাহারা পর্ষতের 
শিথরে আরোহণ করিয়। বিশুদ্ধ বাযুসেবন ও চারিদিকের দৃশা 
দর্শনে পরম আপ্যায়িত হন, তাহার সন্দেহ নাস 
বলা ৰারুল্য, আমরাও উক্ত পর্বতে উঠিয়া! পরমানন্দ লাভ 
করিয়াছিলাম। 

ব্রিশিরাপল্লী ইংরাজদিগের অধিকৃত হইবার সময় হইতে 
অনেক উন্নতি লাভ করিরাছে; চারিদিকে সুপ্রশস্ত রাস্তা ও 
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রাস্তার পার্থ সারি সারি রোপিত বৃক্ষ হইয়াছে । এইস্থানে 
জেলার জজ, কাঞ্লক্টর, মুন্সেফ, ডাক্তার, পুলিসস্ত্পারিণ্টেণ্ডেণ্ট 
প্রভৃতি অবস্থিতি করেন। এইটি ইংরাজ সেনানিবাস বলিয়। 
জলের কল হইবার প্রস্তাব হইতেছে। *এই স্থানে সাউথ 
ইত্ডিয়ান রেলওয়ের প্রধান আফিস রহিয়াছে । ন্রিশিরা পল্লী 
গরম স্থান হইলেও, ইহার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর । 

এথানে এস, পি, জি, হাইন্কুল এবং ওয়েই্টলিয়েন স্কুল এই 
হুইটি মাত্র স্কুল আছে। ত্রিশিরাপল্লীতে ভুঁচ্চশিক্ষা বিদ্যালয় 
নাই। পূর্বোক্ত প্রথম বিদ্যালয়টা এফে পর্য্যন্ত এবং অপরটিতে 
পরবে শহীম্পর্্যস্ত অধ্যয়ন হয়। 

আমর! প্রথমে কাবেরী নদীতে স্নান করিয়া থামুমানস্থামী 
মলয়ের সর্বোচ্চ স্থানে যাইয়। বিশ্বেখবর দেবের পুজা করণাস্তর, 
দেবীর দর্শন ও অর্চনার্দি করিয়া পরিশেষে মহাদেবের দর্শন ও 
অচ্চনাদি সমাপনাস্তে পরম পরিতুষ্ঠ হইলাম, পরে বালায় 
আনিয়া আহারাস্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর শ্রীরঙ্গমের দিকে 
যাত্রা করিলাম। 


বীর পপ বসি সিপাসি পা সিসি 


শ্রীরর্গম্‌। 


১৮৭৯ থৃঃ ৩০৩১ শে ডিসেম্বরের উৎসব উপলক্ষে আমরা 
জীবঙ্গস্বাদীর দর্শনে যাই; শ্রীরঙ্ম্‌ কাবেরীনদীর একটি চরদ্বীপ, 
এই চরের দক্ষিণদিকে যে ধার! ভাহা সহাদ্ডি নিঃশ্তা কাবেরী 
এবং উত্তরদ্দিকে (যে ধার! প্রবাহিত হইতেছে তাহা কোল্িড়ন 
নাষে অভিহিত । কিন্বদস্তী আছে যে, কোন সময়ে বহু সংখ্যক 
লোক উক্ত নদী পার হইতেছিল, অকম্মাৎ ক” অধ্পসষ্টে 
তাহারা ভাসিয়া যাইয়। মৃত্যুমুথে পতিত হইয়াছিল, সেই 
কারণে উহ1 কোল্লিডন (অর্থাৎ ধেস্কানে লোক মুতামুখে 
পতিত হইঞ্জাছিল!) নামে অভিহিত এবং তাহাঁরই অপত্রংশ 
কোলরূণ। এই চরদ্বীপ অস্তরঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ । 

মহিগ্ুরের সন্গিকট জ্রীরঙ্গপত্তন নামে কাবেরীর যে চরদ্বীপ 
আছে, তথায় শেষশায়ী বিগ্রহ আদিরঙ্গ নামে খ্যাত) ইহার 
বিবরণ শ্রীরঙগপত্তনে দেওয়া হইবে । 

শ্রীরঙ্গে যাইতে হইলে ত্রিশিরাপন্লীর ছুর্গ .্টেসনে নামিতে 
হয়); তথা হইতে পাকা রান্ত! দিয়া ৫ মাইল দূরে মূল মন্দির | 
নদীর উপর একটি বৃহৎ সেতু আছে। 

ৰক্ধাগুপুরাণের অন্তর্গত শ্রীরঙ্গঘাহাক্ম্যে শ্রীনহেশ্বর নারদ 
সংবাদে শ্রীরগধাম আবিরাব হইতে চোলমগুলের অন্তর্গত 
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কাঁবেরী সৈকতে ভ্ীরঙ্গের অধিষ্ঠান বিষয়ক সংক্ষেপ বিবরণ 
বগিত আছে, ,পাঠফদিগের 'অবগতির কারণ তাহা নিয়ে প্রদত্ত 
হইল। 

স্যপ্টির আদিতে শ্বরস্তু ৰক্ষা! গ্রকৃতির সাহাঁকো চতুদ্দশ লোক 
স্জন করিয়া হক্গাণ্ডের অন্তর্গত ব্রশ্বর্যোর অস্তিরতা আলো- 
চনা করিয়! ক্ষীরোদসাগরে আগমনপুর্র্ষক অস্কুত কর বিষ্ণুর 
পরমতপ অবলগন করিরা মাধবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন । 
ভগবান কৃর্মনর্ূপে আবির্ভূত হইর়। উদকস্থিত ৰস্তাকে কহিলেন, 
হে ৰঙ্গন্! তোমার তপে তুষ্ট হইয়াছি। ৰৃঙ্গা অস্ভুতকর্ম্মা কুর্্- 
রূসী বিষুঃকসদৈখিয়া পুলকিত অন্তঃকরণে কহিলেন, হে দেব! 
শি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আপনার স্বরূপ সতারূপ দেখান, 
আপনার মংস্তা, কৃষ্ু, বিহঙ্গঈ, নরাশ্বরূপ দর্শন করিয়াছি, কিন্ত 
পরমরূপ কখন দর্শন করি নাই । সেই পরম গুহ দনাতনবূপ 
দেখিতে অভিলাষ করি। ভগবান্‌ কখিলেন, অপ্রাকত দিব্য 
পরম বেদবিদিত রূপ তত্সদূশ লোক দেখিতে অশক্ত। শক্র- 
দিগকে সংকল্পমীত্র সংহার করিতে সমর্থ হইলেও ভক্তদিগের 
উপাসনার সুবিধার জন্য আত্মাকে আত্মার দ্বারা সৃষ্টি করিয়া সর্ব 
বৈরি সংসার করিল! থাকি । মদ্ভক্তদিগের চিত্তবিনোদনের 
জন্য চক্ষু, ধ্যান ও সংস্পর্শ দ্বারা মত্ত কৃর্শা বিহঙ্গমদিগের ন্তার 
বিবিধ করিনা করিয়া থাকি অর্থাৎ মত্স্ কৃুম্্ম বিকষ্কমেরা আপন 
সন্তানদিগকে যে নিয়মে পোষণ করে, আমিও সেই রূপ ভক্ক- 
দিগকে পালন করিয়া থাকি । হেৰক্ষন্! এই তোমাকে ব্ক্ত 
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অবতার রূপ প্রদর্শন করাইলাম। তুমি ভক্তদিগের যোগক্ষম ও 
সত্য (অরে), পুরুষাকার প্রদিদ্ধ' জন্য পুুষাকৃতিরূপ দর্শন 
করাইয়াছি। হে পদ্ম! যদ্যপি আমার পরম গুহরূপ দেখিতে 
অভিলাষ কর, বে আমার বীজমন্ত্র জপ করিতে করিতে 
সংবত হও | *ও নমঃ নারায়ণায়।” ইতি অগ্টাক্ষরী মন্ত্র সংযত 
চিত্তে জপ করিলে সদ্যই দিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। সব্বব বেদমন্ত্ের 
মধ্যে অষ্টাক্ষরী নারায়ণ মন্ত্র সদৃশ অন্ত মন্ত্র কিছুই নাই। এই মন্ছু 
সব্ধ বিদ্যার সারু এবং স্বয়ং প্রকাশিত, তুমি জগতের কারণ ও 
স্ষ্টি স্থিতি লয়ের হেতু, এই অষ্টাঞ্ষরী মন্্ গ্প করিংল মোক্ষ 
পাইবে । এই মন্ত্র জপ করিলে অনায়াসে উপাশখর।”উট্পয়ত্, 
সাধাত্ব ও সিদ্ধিত্ব প্রাপ্ত হর । অতএব এই মন্ত্র আমার প্রিয়তম, 
নষ্ভজেরা এই মূলমন্ত্র জপ করিয়া অন্থি ছুর্লভ মুক্তি পর্যন্ত প্রাপ্রু 
তইয়। থাকে । যাহারা অনষ্টক্ষরত অতপস্বী, অব্রতী ও খডুক্তি- 
বিমুখ আমি তাঁহাদিগের নিকট অদৃষ্ঠ থাকি । 

কৃর্মরূপী জনাদ্দন এইরূপ কহিয়া অস্তহিত হইলে, লোক: 
পিতামহ ৰক্গা সহশ্র বৎসর অষ্টাক্ষরী মন্ত্র জপ করিলে ক্ষীরোদ 
সমুদ্রে শ্রীরঙ্গধাম আবিভূি হইল । লোকপিতা বৃদ্ধা তেজোমর 
জগন্ধযাপি শ্রীরঙ্গধাম দেখিবামাত্র হষ্চিন্তে মসন্তরমে উঠিয়া ছিন্ন 
মুল বৃক্ষের ন্যায় পদ হইতে শিরঃ পর্যন্ত ভূমিতে পতিত হইয়া 
চতুমুখে নমঃ নমঃ বলিছ্ে বলিতে পুনরায় হেমদণ্ডসদৃশ 
অবনীতে পতিত হইয়া চতুর্বদনে চতুর্ষেদোক্ত স্তব করিতে 
লাগিলেন। পরে বদ্ধাঞ্জপি হইয়া রঙ্গধাম দেখিতে লাগিলেন, 
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তৎকালে তীহা'র সর্ধ ইন্দ্রিয় শিখিল হইয়াছিল তখন বিঞু- 
দাস শ্রেষ্ঠ নন্দ দণ্ডপাণি ' হস্তে বনদ্ধাঞ্জলি হইয়| বক্াকে কছি- 
লেন, হে ধাতঃ! শ্ীরঙ্গ নামে বিস্ুর এই আয়তনধাম, আপনার 
তপস্তার ফল, ইহ! ত্রি-অক্ষরী পরম শর্দবূণে ব্নবস্থিত। 
.. বরন্ম] তত্শ্রবণে দেই ধামের সন্নিকট আধিয় তাহাতে 
সুরান্গুর চরাচর বিশ্ব দৃষ্টিগোচর করিলেন । উহার উদ্ধভাগে 
স্বর্গ, অধোভাগে মহি, মধ্যে শ্রীভূজগেক্ত্, দ্বারদেশে জয় বিজব, 
গার্থে বিদ্বুপতি এবং শিখরদেশে সর্ব জগত্প্রস্থতি ও'কারদ্ধগ 
দর্শন করিলেন তদনন্তর, বিষুকে দক্ষিণহস্ত উপধানে, অন্- 
হস্ত প্রীত পদ্মবুগ্ম ণিকুঞ্জিত, শেযোপরি অদ্ধশারিত অবস্থার 
দেখিলেন । তাহার তেজে বন্গাণ্ড পরিপুরিত ও নিজাঙ্ছের দ্বারা 
বিশ্ব স্থাপিত হইতে দেখিয়া, ববক্গা বেদমন্ত্রসম্বলিত স্তব করিয়া 
সুকুন্দের মনস্তপ্টি করিলে' ভগবান্‌ মেধগস্তার স্বরে কহিলেন, 
তোমার তপন্তায় ও স্তোতে পরম তুষ্ট হইয়াছি ; পুর্ষে তোমার 
কত প্রপঞ্চ স্বষ্টিবৈচিত্র দ্বারা প্রীত হুইয়াছিলীম, অতএব 
তোমার অভিলাষ জ্ঞাত হুইয্না এই বিমান ও বিগ্রহে তোমার 
দর্শন দিলাম, এখন ইহ! পঞ্চকাল পুজা করিঝে শত বত্সর 
পূজার ফল লাভ করিবে। তুমি বথাবিধানে পূজা করিতে 
থাক । ভগবান্‌ চতুর্থ তাহার আদেশে পুলকিত হইয়া বেদ 
বিহিত বিধানে পঞ্চকাল পুজা করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে পরাধ্ধী কাল গত হইলে অপরাদ্ধ প্রান্তে বরাহ- 
কল্প উপস্থিত হইল; তংকল্পে বৈবস্বত মন্থর অধিকারে মত্য- 
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যূগে মনুপুত্র ইক্ষাকু অযোধ্যাপুরীতে রাজত্ব করিতেন । তিনি 
ভাগবত, পঞ্চকালপরায়ণ, বেদবেদাঙ্গবেজ্ঞ। এবং নীতিশাস্ত- 
বিশারদ ছিলেন। আপনার পিতা বৈবন্বতের নিকট ধনুধিদযা 
শিক্ষা করিয়া অতি (ষাদ্ধ1 হয়েন ; পরে বারাপণনী বশে আনিয়া 
স্বরাজ ভূক্ত করেন। তথাকার অধিবাসীর্দিগকে দেব-ব্যাকুষ্টি ত- 
আত্ম! ও বিষয়াদক্ত চিন্ত দেখিয়া তাহাদিগের উদ্ধারের জন্ত 
আপন গুরু অরুন্ধতিপতি বশিষ্ঠের নিকট নিবেদন করেন 
যে, আমার পিত্] শ্রাদ্ধদেব ও পিতামহ বিবন্বান্‌ উভয়েধুদ্ধবাদী 
ছিলেন ও সত্যলোকে যাইয়] জনার্দনের আরাধনা করিম! 
মোক্ষ্রাপ্ত হয়েন। মাদুশ ব্যক্তি সত্যলোকে যা্াতৈঅশন, 
তখন আমাদের পুক্র পৌনত্র ও অপর সাধারণে কি প্রকারে 
সুক্কি পাইবে । হে গুরো ! কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহারা 
মুক্তি পাইতে পারে, তদ্বিষয়ে ষধারীতি উপদেশ প্রদান করুন। 
'ামি তাহা করিতে গ্রস্থত আছি। ৰন্ধপুত্র তাহার প্র্্ে তু 
হইয়। বলিলেন, হে মানদ ! তুমি ধাহ। জিজ্ঞাসা করিলে তদ্দি. 
য়ে আমি যাহ! বলিতেছি তাহ। অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। 
সপন্তা দ্বারা অতিশ্রদ্ধা হইয়! থাকে ; পুরাণবেত্ত। ধধিগণ যোগ 
বলেজ্ঞাত আছেন যে, জীরঙ্গরাজ তোমার বংশে অবতীর্ণ 
হইয়া লোকরাবণ রাবণকে সবংশে সংহার করিবেন, পরে মিত্র 
বিভীষণকে শ্রীরঙ্গবিমান ও বিগ্রহ প্রদান করিলে, তিনি 
কাবেরীতীর পর্যযস্ত লইয়া যাইবেন, অতএব আমার আশ্রমে 
থাকিক্া প্রীরঙ্গনাপের আরাধনা করিতে থাক। তদনস্তর রাজা 
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ইন্ষাকু তাহার নিকট অষ্টাক্ষরী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অনন্তমন! 
উষ্ণবাতাতপ সহিষুঃ, নিন্ছ ও নিম্পরিগ্রহ হইয় গ্রীষ্মকালে 
পঞ্চাপ্ি মধ্যে, শিশিরে জল মধো, হেমন্তে আত্রবস্ত্রে ও বর্ষায় 
স্থপ্ডিলে থাকিয়া অষ্টাক্ষরী মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন । তাহার 
তপোনিষ্ঠায় শতক্রতু ভয় পাইয়া প্রথম তপের বিস্ব উৎপাদন 
করিলে তাহাতে অরুতকার্ধা হইয়া স্বয়ং তপন্ত। স্থানে উপস্থিত 
ভইয়। তাঁহাকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে বজ নিক্ষেপ করিলে, 
বিষ্ুচক্র আবিভূত হইয়া তাছ। সংহার কত্তিয়াছিল। তখন 
বাসব উপায়হীন হষ্টয়া পিতামহের নিকট ধাইয়! সমস্ত বুস্তান্ত 
বর্ন করিতে পিতামহ ধ্যানে সমস্ত অবগত হইয়া বিমুগ্ধ 
হইলেন, পরে দেবগণ সচিত শ্ীরঙ্গধামে উপস্তিত হসটয়। কুতা- 
গ্ুলিপুটে কুষ্টিতচিত্তে শ্রীপতির সম্মূথে অবস্থিতি কাঁরলে, 
ভগবান্‌ বিট সমস্ত বিষয় শ্মরূণ করিয়া সম্মিতবদনে বলিলেন, 
চতুরানন ! তোমার কুষ্টিত হইনার আবশ্যক নাই। আমি 
স্প্রসিদ্ধ অযোধ্যাপুরীতে অবতীর্ণ হইবার অভিলাষ করিয়াছি, 
তথায় দশ যুগ থাকিয়া চোলরাজ রক্ষিত কাঁবেরীতীরে চন্দ্র- 
পুক্ষরিণীতটে সপ্তমন্বন্তর শয়ন অবস্থায় “থাকিয়া তোমার দিবল 
ক্ষয় (অর্থাৎ সন্ধ্যার) সময়ে তোমার সকাশে আগমন করিব 
অতএব তোমার ত্রিকাল পুজার ব্যাধাত হইবে না । অতঃপর 
এই বিমান ও বিগ্রহ মৃত্তিতে কাবেরীতীরস্থ চজ্জপুগ্ষরিণীতটে 
যাতায়াত করিব, তুমি ও ভ্রিসন্ধ্যা এই বিমান ও বিগ্রহের অর্চনা 
করিতে পাইৰে এবং অপরার্ধ অবসানে মুক্কি পাইবে। 
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ভগবানের বাঁকে বঙ্গ! আশ্বস্ত হইয়া! হংসোঁপরি আরোহণ 
করিয়া যথায় ইক্ষাকু অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ কষিতেছিলেন লোক- 
পিতামহ তথায় উপস্থিত হইয়া প্রণবাকতি ্ীরঙ্গবিমানের 
সহিত বিগ্রহ প্রদান করিয়া! অন্তহিত হইলেন। ইক্ষাকু 
বিমান ও বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়! মন্তরকোপরি ধারণ করিয়। সরযূ ও 
তমসার মধো অযোধ্যাপুরীর উত্তর পুরদ্বার হইতে অর্ধক্রোশ 
দূরে বিমান নহিত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সুবৃহতৎ 'প্রাকার ও 
মণ্ডপ দ্বারা সুশোভিত করিলেন । ব্রাঙ্গণ, অর্চক, পরিচারক ও 
বাহক নিযুক্ত করিলেন। বশিষ্ট, জাবাল, কাগ্ঠপ, বামদেন 
প্রভৃতি খধিগণ তথায় জবস্থিতি করিতে থাকিিনী, রাজা 
বশিষ্ঠের মতে নিত্য নৈমিত্তিক ও অন্ঠান্য শাস্ত্োক্ত কর্ধ দ্বার 
পূজা করাইতে লাগিলেন ; অতঃপর শুভ ফাল্গুনমাসে সিতপক্ষে 
উত্তরাধাড়া নক্ষত্রে পুত্র পৌজ্র' সহিত শ্ররঙ্গরাজের প্রথম 
উৎসব সমাধা করিয়াছিলেন । 

তন্বংশজাত ভূপালগণ যুগ চতুষ্টব্যাপি চারি সভীযুগ শ্রীরঙ্গ- 
নাথের অর্চনা করিয়াছিলেন । পঞ্চমহাধুগের ভ্রেতাযুগে মহা- 
রাজ দশরথ পুত্র প্রাপ্তীর্থে অশ্বমেধ ঘজ্ছের জায়োজন করিয়া 
ভারতবর্ষের সমস্ত রাঁজগণকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । সেই 
যজ্ঞে ধর্্মবন্শী নামে জনৈক চোলরাজ। অধোধ্যায়. উপনীত 
হইয়া ইক্ষাকুরাজের বিমান ও বিগ্রহ অবলোকন করিয়া 
মনে মনে আলোচন। করিগেন যে, রাজ! ইক্ষাকু তগস্তা করিয়া 
বিমান প্রাপ্ত হইয়াছেন ও তারই, গ্রভাবে অযোধ্যা এত 
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বিভূতি হইয়াঁছে। এই যজ্ঞ সমাপনাস্তে আঁমিও মহারাজের 
অনুজ্ঞা লুই *স্বরাজে] প্রত্যাগমন সগগ্নে ইক্ষাকু রাজার 
তায় তপস্ত। করিব, যাহাতে শ্রীরঙ্ষধাম প্রাপ্ত হইতে 
পাবি। তদনস্তর ধর্সবন্ম। যজ্ঞ সমাপনাস্ে স্বদেশ গমন করিতে 
করিতে কাবেরীতীরস্থ চন্ত্রপুফারণীতটে তপস্তা করিতে, কত- 
নিশ্চয় হইয়া তপস্বীবেশে তথায় উপনীত হইলে, তত্রস্থ মুনিগণ 
তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, মহারাজ ! আপনার 
বাঞ্চিত অসিদ্ধ কিছুই দোখতেছি না, তাঝু আপনার এ বেশ 
ধারণের কারণ কি ? তত্শ্রবণে রাজ! কহিলেন, পুর্বে ৰঙ্ধা 
ও হক্ীবুখখাজ লোকের হিতের জন্য শ্রীপতি শ্রীরঙ্ষ বিমান 
গ্রাপ্তার্থে তপস্ঠা করিয়াছিলেন, আমিও আগার প্রজার হিতার্থ 
এই কাবেরীতীরে বিমান আনরন করিবার জন্য কূৃতানশ্চর 
হইয়াছি। এই কথা শুনিব। মুনিগণ কহিলেন, হে নরপতে 
আপনি তপস্তা হইতে বিরত হউন) তপন্দীর বেশ উদ্মেচন 
করিয়! পূর্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। ইহার এক ক্রোশ উত্তরে 
রাজমার্গ সন্গিকটে তোমাদের প্রাচীন পুরীর ভূমি বিদ্যমান 
আছে; যাছ। পূৰে মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ চক্ষুদ্বারা তশ্ীভূত 
করিয়াছিলেন ১ তাহার উত্তর সত্যনংজ্ঞ| নামক স্থানে দাল্ভা 
এবং হিরণাকেশী মুনির পুণায আশ্রম বিদামান 'সাছে, পুলন্তা 
শিষ্য পুণাশীল তথায় কোন কারণবশত আইসেন, তাহার উত্তর 
নীলিবন নামক স্থানে ভগবান্‌ ভূতভাবন ব্যান্রাস্থুর বধ করিয়া 
সকল দেবের সহিত দাল্ভ্য আশ্রমে আসয়াছিলেন। আমর) 
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সকলে দাল্ভামুমির সহিত মিলিত হইয়। ট্বঞ্চবীগৃক দ্বারা 
সেই দেবদেবের অর্চনা করিয়। প্রার্থনা করিয়াস্টিলাম। হে 
ভগবন! আমাদের অর্চনার স্থবিধার শ্রাষ্ঠ আপনি নিত্য 
এইথাঁনে বাঁস কঞ্চন,। এইরপে মুনিগণ কর্তৃক প্রাথিত ভইয়। 
তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন। হে মুনিগত্তমগণ ! তোমাদিগের তপে 
ও অর্চনায় প্রীত হইয়াছি। তোমাদিগের হিত কামনার জন 
কাবেরীতী রস্থ চন্ত্রপুফষরিণীতটে অচিরে আগমন করিব । 'আমি 
রামরূপে রাঘববধূশে অবতীর্ণ হইয়া! ছবু্ত রাবণকে_সংহার 
করিয়। মিত্রবর বিভীষণের বিমানে এই স্থানে আসিব, তখন 
কাবেরী সৈকতে অনস্তপীঠে ন্রপুক্করিণীতটে শ্ীরঘসিশদশন 
পাইবে। ভগবান্‌ এইরূপ কহিয়াঁ বৈকুঠে গমন করেন । আমর! 
কর্য্যমণ্ডল পর্যাস্ত ভগবানের অনুমরণ করিয়! গ্রাতিনিবৃত্ত হই । 
ভগবান্‌ অংগুমালী আমাদের সমোধন করিয়! কহিলেন যে, 
পূর্বে আমি শ্রীরঙ্গশায়ীর আরাধন1 করিয়। প্রার্থনা করিয়া. 
ছিলাম যে আমার বংশের পুত্র পৌন্রদিগের নিকট পুজা গ্রহণ 
করেন। তখন দেবদেব প্রসন্ন হইয়া কহিলেন যে অযোধ্যা- 
পুরীতে তোমার বংশে পূজিত হইয়! অন্ত ভক্ত কর্তক কাবেরী- 
ভীবে অচ্চিত হইব। পাপ কলিষুগে অনন্ধগতি জীবের 
সলভ ও নান্তিক ত্রভীদিগের হূর্লভ হইব। তদনস্তর আদিত্য 
প্রযুখাৎ উক্ত ইতিহাস শ্রবণে গ্রীতিলাভ করিয়া! তথা হইতে 
গ্রত্যাবৃত্ত হই ও তদবধি এই পুণ্যতীরে৫ধে তাহার আগমন প্রতী- 
ক্ষায় বাদ করিতেছি । হে ধর্মরবর্শ | আপনিও স্বপূরীতে গমন 
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করিয়। ধর্মানুসারে রাজাপালন করিতে থাকুন ; অচিরে ভগ্‌- 
বান্‌ হরি,দাশখথি রামরূপে অবতীর্ণ হইয্বা রাবণকে হনন 
করিলে আমর! নির্ভয় হইব। ধর্মরপ্রবর বিভীষণ শ্রীরঙ্গবিমান 
আদায় করিয়া এইস্থানে আদিলে অটমরী আপনার নিকট 
ততৎ্সনেশ পাঠাইব। মুনিগণ রাজাকে এই, প্রকার কহিলে 
তিনি কাবেরীর দক্ষিণতীরে নিচুড়া নামক পুরীতে গমন 
করিলেন ও ভগবানের উদ্দেশে নিত্যপূজ। করিতে থাকিলেন। 
সময়ে ভগবান্‌ হূরি রামরূপে অবতীর্ণ হওয়া! রাবণকে নিধন 
করিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিয়া ভারতখণ্ডের 
সগস্ত ব্র্জীদিগকে আমন্ণ করিলেন; সেই যজ্ঞে ধর্মবন্্মী ও" 
বিভীষণ উভয়েই উপস্থিত ছিলেন ও উভয়েই পূজা করিয়! 
ভগবানকে সন্তোষ করিয়াছিলেন । যজ্ঞ সমাঁপনান্তে ভক্তবৎসল 
অক্রিষ্টকর্্ী রাম মীনমালে বসস্তখতুতে প্রাজাপত্য নক্ষত্র 
ভদ্র৷ করণে মন্দবাসরে উষাকালে শুভলগ্নে মিত্রপ্রবর রাক্ষসেন্ত্ 
বিভীষণকে ইক্ষাকুবংশ কুলধন আত্মার অধিক সৰীজ সপরিচ্ছদ 
শ্ীমৎ রঙ্গধাম প্রদান করিয়াছিলেন । বিভীষণ মহাত্মা রাঁমকে 
নমঞ্কার করিয়া তদ্ধাম শিরোপরি ' করিয়া রাক্ষল দ্বারা পরি 
বেষ্টিত হইয়া গ্লীতমনে লক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন ; পথিমধ্যে 
আসিতে আসিতে হ্ুর্যা ক্রমে নভোমধ্যভাগে জাদিলে অনস্ত- 
পীঠে চন্দ্রপুষ্ষরিণীতটে বিশ্রাম করণার্থ তথায় শ্রীরঙ্গবিমান 
স্তাপন করিলেন । অনন্তর ধর্বন্ম| ৰাক্ষণ সহ আসিয়। বাক্ষসে- 
স্রের দতকার করিলেন। রঙ্গনাথ দেবও বিপ্র ভূপাল ও 
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রাক্ষম কর্তৃক পূজিত হইলেন। ফাস্নমানে সিতপক্ষে রোহিগী 
নক্ষত্রে গুরুযুক্ত কর্কটলগ্নে ৰাঙ্গণ ও আপামর পাধারণের মঙ্গল 
বিধানের জন্য চোলবংশোস্ভব ধর্মবর্মী বর্তৃক সহাপর্বতোস্ভবা 
কাবেরী-সৈকতে শ্রীরঙ্গ সথপ্রতিঠিত হইল। 

অনন্তর বিভীষণ চন্দ্রপুক্ষরিণীর সলিলে স্নান করিয়া দেবের 
তর্পণ করিলেন । কাবেরীর জল আনয়ন করিয়া গল্স, তুলসী, 
পুন্নাগ প্রভৃতি পৃষ্প আহরণ করিয়া! যথাশীস্ত্র অঙ্চনা করিলেন; 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বেদবিহিত স্তোতু দ্বারা দেবের স্ব 
করিলেন। পুজান্তে ধর্মবর্্ম কৃতাঞ্জলিপুটে বিভীষণকে কহি- 
'লেন, হে রাক্ষপরাজ ! আপনি আরও কিছু দিন এগুার্টন অব- 
স্কান করুন। ততশরবণে বিভীষণ কহিলেন, ইন্্াকুরাজা পর 
তিথিতে প্রথম উত্সব করিয়াছিলেন, আমি লঙ্কার শীগ্র বাইয়া! 
মেই তিথিতে উৎসব সম্পন্ন করিব। তৎশ্রবণে রাজা কহি- 
লেন, হে রাক্ষসেন্দ্র! দেই উৎসব এই ফাবেরীতীরেই সম্পর়্ 
করুন। বিভীষণ তাহাতে সম্মত হইলে চন্ত্রপুষ্ষরিণীতীরে 
পুষ্নাগবুক্ষ-শোভিত মণ্ডপে চোলশৃঙ্গে দৈবত উৎ্নব. আরস্ত 
করিলেন) নবম দিবস উৎসবের শেষ দিবসে রাকাতিথিতে 
বৈষ্বপ্রবর বিমত্সর চোলরাজ অবভৃথ-ন্নান' করিয়া ৰাঙ্গণ- 
দিগকে খাদ্য, বনন এবং দক্ষিগাদানে সন্তোষ করিলেন। 

পুর অদ্ধমাস ধর্মবন্মী কর্তৃক অচ্চিত হইয়া! রাক্ষম নাথ 
মিজ্রোদয়ের পুর্বে লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়া, 
ধর্্মবন্ম। ৰাক্ষণ ও খষিদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া অতি কাতরম্বরে 
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কহিলেন যে, যথাশক্কি চেষ্টা করিয়াও শ্ীরঙ্গধাম উঠাইতে 
অশক্ত হইতেছি,» তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি ন1। 

অনন্তর অনেকক্ষণ পধ্যন্ত চেষ্টা করিয়াও উঠাইতে অশল্ত হইয়া 
ধর্মাক্ত কলেবরে ছুঃখিত হইয়া বসিলেন* শতখন বিভীষণ অশ্রু 
পূর্ণ নয়নে শ্রীরঙ্গনাথের পদমূলে পঠিত হইযু! ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন। বিষ্ণু বলিলেন, বত্দ বিভীষণ ! উঠ উঠ, দেখ এই 
দেশ অতি মনোহর, বিশেষ সহাকন্তা! মিতা এই চন্দ্রপুক্ষরিণী 
পাপনাশিনী, চোলব্াজা ধর্মবন্মী আগার গর্ত ভক্তিমান্‌ এবং 
এই সকল মুনিগণ এইস্থানে বাস করতেছেন; আপাততঃ এই 
স্থানে শীরি্টিীন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব তুমি লঙ্কা 
গমন কর। হে রাক্ষলরাজ ! এ সম্বন্ধে একটি পুরবুত্ত বলিতেছি 
এবণ কর) বিদ্ধাপান হইতে মহ্ানদী দকল উদ্ভুত হইয়াছে, 
তাহ! অবশ্যই জ্ঞাত আছে |পুরাকালে কোন একদিন বিশ্বাবস্থ 
নামে জনৈক গন্ধর্ধ তথার উপস্থিত হুইরা অগ্রে গঙ্গাকে প্রণাম 
করিলে, কাবেরীদেবী তাহাতে অনন্ধষ্ট ভইরা পরস্পরের প্রাধান্ত 
লইয়া কলহ করিতে থাকিলেন ) তদনস্তর কমলধোনির সন্্িকট 
যাইয়া কলহের বিষয় তাহাকে জ্ঞাপন করিলে বক্ধা কহিলেন, 
গঙ্গাদেবীর প্রাধীন্ত স্বীকার করিতে হইবে। সহাকন্য! তাঙ্চান 
বাক্য শুনিয়া দুঃখিত হইয়া অনেক বৎসর পযন্ত তপস্তা করিয়! 
চতুরাননকে প্রদন্ন করিলে, হুংসহাহন কহিলেন, হে সহাকন্যা। 
তোমাকে গঙ্গার সান্য প্রদান করিলাম, কিন্তু আধিক্য দিতে 
পদর্থ নহি। সহাকন্তা তাহাতেও সত্বষ্ট না হইয়া সারক্ষেত্ে 
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আমার প্রতিমা শ্বাপন করিধা অনেক বৎসর পর্য্যস্ত আরাধন। 
করিলে আমি প্রত্যক্ষ হইয়া অন্ত বর দিতেছিলাম কিন্ত সরিদ্বরা 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া আমার স্তৃতি করত কহিল যে, দেব! 
গজ বিষুপদোস্তবা "বলিয়া আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গর্ব 
করিলে আমি পন্মযোনির আরাধনা করিম! মামা প্রাপ্ত হই- 
মাছি আধিকা পাই নাই। হে কমললোচন ! দেই কারণে 
আপনার আরাধন| করিতেছি। আমি তখন বাধ্য হইয়া 
তাহাকে বলিলাঁমৎ্যে, গঙ্গা আমার পর়্োতবা বলিয়ু! শ্রেষ্ট, 
তাহাতে সন্দেহ কি? তথাঁচ উভয় কাবেরীর মধ্যে আমার 
জগৎপুজ্য শ্রীরপ্গধাম আসিলে, আমি তথাত নির্তী অবস্থান 
করিব) তখন হইতে আমার নিত্য যোগহেতু তুমি গঙ্গা 
অপেক্ষা আধিক্য লাভ করিবে। হে রাক্ষসেন্ত্র! আমি এই 
প্রকার প্রতিজ্ঞ করিয়াছিলাম ; আমি তোমার অভিমুখে শয়ন 
করিব, তুমি লঙ্কায় যাইয় শ্রীরামপ্রদত্ত রাজ্য নিক্ষপ্টকে ভোগ 
কর, চরমে তোমার সদ্গতি হইবে। 

বিভীষণ রঙ্গনাথ কর্তৃক লঙ্কা গমন করিতে আদিষ্ট হইয়া 
কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, আপনি যেখানে থাকিবেন আমিও 
সেইখানে থাকিব, আপনাকে ত্যাগ করিয়া'অন্তত্্র যাইতে 
সমর্থ নছি। 

ভগবান কহিলেন। ভারতখণ্ড কর্মাডূমি। মন্থযোর হিতা- 
হিতের জন্য তথায় স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছি। হে রাক্ষমেক্তর ! 
মন্যা ও রাক্ষপ একত্রে বাস করিতে অক্ষম ) শ্রীরাম তোমায় 
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লঙ্ক! ও ধরব্য প্রদাঁন করিয়াছেন, তুমি তথার যাইয়। তাহা 
ভোগ কর। কর্পেন্ক অবসাংন আমার সহিত ৰক্ষলোকে আসিম়। 
কল্প প্রান্তে লঙ্কায় প্রত্যাবুন্ত হইবে। এইক্প প্রতি কল্পাৰ- 
সানে ৰৃদ্ষলোৌকে আসিয়া কল্প প্রারস্তে নুঙ্কায় প্রতাগমন 
করিয়। রাজ্যভোগ করিবে। তদনন্তর দ্বিপরার্দী অবসানে আমার 
সহিত প্রলক্ষবঞ্জিত স্বর্গলোকে আগমন করিবে। 

বিভীষণ বলিলেন, ভগবান্‌ রাম মাঘ, আরোগা ও এশ্বর্ধয 
প্রদান করিলে আমি মুদ্তি' প্রার্থন। করিস্বাছিলাম, অতএব 
ভক্তবৎসল আমাকে এই প্রীরঙ্গধায প্রদান কান | ইহ সংসার 
হইতে & এককারে ঘুক্কি প্রাপ্ত হইব, তদ্বিষয়ে আমাকে উপদেশ 
প্রদান করুন । 

ভগবান কহিলেন, হ্হ রাক্ষসরাজ 1 খধি, মুসুক্ষু ব্যক্তি, 
ভোগাখী সুরাস্থুর সকলেই আমার আজ্ঞা! পালন ও যজ্ঞ, তপ, 
দান ও গুভকার্ধ্য দ্বারা আমার প্রীতিকর কার্য করিতে থাকে । 
হে রাক্ষপেশ্বর! তুমি সামার আজ্ঞা পালন কর, মদাত্ত রাজ্য 
ধশ্মানুনারে পালন কর) তুমি বা তোমার .আত্মীয় স্বজন 
কখন যেন এদেশে না আইসে$ আখাকে সর্ধদা স্মরণ করিলে 
আমিও তোমাকে ম্মরণ করিব। অপবর্গের উপায় বহস্ত আমার 
নিকট শ্রবণ কর। সর্ব কর্ম ও কর্মফল ত্যাগ করিয়া আমাকে 
স্মরণ করিলে বিমুক্ত হইবে। 

 জভগবান্‌ কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া লঙ্কানাথ দেবকে 
প্রশায় করিয়। ন্বপুরী গমন করিলেন । বিভীবণ প্রস্থান করিলে, 
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ধর্্মবন্ম! দ্বিজ সহ যথাকর্তব্য রঙ্কনাথের পুজার সম্যক বিধান 
করিলেন । সেই সময় হইতে রর্গক্ষেঞ্ কাবেরী সৈকত ভূমিতে 
কল্লাস্ত স্থায়ী হইয়াছে। 
শ্রীরর্গ তীর্থের মাহাত্ম্য । 

শ্রীরঙ্গ বিমানের চারিদিক ছুই যোজন বিস্তার শ্রীরঙ্ক্ষেত্র। 
তন্মধ্যে বাস করিলে পাপ স্পর্শ করে না। শ্রীরঙ্গ উদ্দেশে যাত্রা 
ও শ্রীরঙ্গ দর্শন করিলে মাঁনবগণ সংসার যন্ত্রণ। হইতে মুক্ত হইয়া 
থাকে। তবে তথাকার নিত্যবাসীদিগের কথা আর কি বলিব। 

পাপনাশিনী চন্্পুক্করিণীতে স্নান করিলে সকল অরি 
বিনষ্ট হয়। বিধু চন্দ্র) পুরাকালে কাশ্তপশাপে বর্মর্রে্টি হইয়া 
শাগ হইতে বিমুক্ত হইবার উদ্দেশে তথায় আগমন করিয়া 
বিঞুব সেবা করিয়াছিলেন । এই ক্ষেত্রে স্থজাত সুগন্ধ পুক্নাগ 
রুক্ষ জন্মিয়! থাকে । পুরাকাঁলে চন্দ্রমাকর্তৃক তাহ প্রতিঠিত 
হুইয়। বঙ্ধিত ছইতেছে। সেই পুক্নাগ বুক্ষ দর্শন করিলে পাপ 
হইতে বিষুক্ত হওয়া! যায়৷ হস্ত দ্বার! স্পর্শ করিলে শ্রীবান্‌ হওয়। 
যায়। জ্ঞানহীন ব্যক্তি সেই বৃক্ষ আলিঙ্গন করিলে জ্ঞানী হন। 
তাহার ছায়ায় দান, জপ, হোম, অর্চনা! এবং শিইপুরুষদিগের 
পিগুদান করিলে মহৎ অক্ষয় প্রাপ্ত হইবে! তথায় মহা- 
তেজ! পারাশর্ধ্য অবস্থিতি করেন। বিষুণপার্ধদ পু্ষরাক্ষ, কমল 
ও কাল এই তীর্থের সর্বদ] রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন । তথাকণর 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাঁজুদেব নামে অভিছিত। তথায় গমনানস্তর 
গণনাথকে নমস্কার করিয়া! আচমনপুবর্ক বাহ্থুদেবের উদ্দেশে 
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কহিবে, হে অশেষ জগদাধার শঙ্খচক্র গদাধর দৌবদেব ! আঁপ- 
নার তীর্থ সেবন করিতে অজ্ঞ দিন। এইরূপ মূলমন্ত্র উচ্চারণ 
অথবা পুরুষ হৃক্ত পাঠ করিয়া ম্লান করণানস্তর বাশ্ুদেবের 
নামে সন্তর্পণ করিবে । তথায় চন্ত্রম! খষি*ও গণনাথদেবকে 
উদ্দেশ করিয়া স্নান করিলে সর্ধ পাপ হইতে মুক্ত হইবে | তথা 
তিল দান প্রশস্ত, অধিকত্ত স্বর্ণ দান কৰিলে সর্ব পাপ হইতে 
মুক্ত হইবে সন্মহ নাই। 

উক্ত তীর্থের সম্মুখে বিবতীর্ নামে আপুর তার্থ আছে, 
বৈরোচনি নিজক্কৃত অপরাধ শাস্তির জন্থ তপস্তাকালে তথায় 
বিশ্ববৃক্ষ* স্থাপন করিয়াছিলেন । সেই বিশ্ববৃক্ষ দর্শন করিলে 
রী (সম্পদ) প্রাপ্ত হওয়া যায় । তথায় ভার্গৰ খষি তপস্তা করিয়। 
দেবতা চক্ররীট হইয়াছিলেন। 

তদনস্তর শ্রীনিবাস তীর্থে, আগমন করিবে । কুমুদ ও গণ- 
নাথ সেই তীর্থের রক্ষক। তথাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীনিবাস্‌ 
নামে অভিহিত। তথায় রজতবিশেষ ও হিরণ্য দান করিলে 
কেশব দাতার অপরাধ উপেক্ষা করেন । 

উক্ত শ্রীনিবাপতীর৫ের আগ্নেয়দেশে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জন্থুক বৃক্ষ 
বিদ্াযান আছে পুর্বে নীলক্ পরমেষ্ী কর্তৃক আদিষ্ট হইয়! 
অসৎ শান্তর (বৌদ্ধশীন্ত্) প্রণয়ন করিয়া মন্ুদ্য সমাজে প্রচার 
করেন। তৎকৃত পাপক্ষয়ের জন্ত পরমেশ্বর এই জহ্বুক বৃক্ষের 
সঙ্গিকট তপন্তা করিযাছিলেন। ভথায় অহিৰ্‌ পন খষি, মহেশ্বর 
দেবত! ও সনন্দ গণনাথ রক্ষক। অচ্যুতের সন্তোষের জন্ত ধান্ত 
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প্রদান প্রশস্ত” যেহেতু ভক্ষিসহকারে ধান্ঠ প্রদান করিলে 
হরি দাতার অখিল অপরাধ সহ করেন ॥ তথায় শ্লান দান 
করিলে অন্নদোষ অপনোদন হয়। 

উক্ত জঙ্বুক বৃক্ষের দাঁক্ষণ দিকে অশ্বথ বৃক্ষ বর্তমান আছে, 
শতত্রতু অহল্যাতে গমন করিয়া তৎপাপ বিমোচনের জন্য 
তথায় তপস্তা করিয়াছিশেন। তথাকার খধি গৌতম ও দেবত। 
বলস্থদন-মনন্ত-বান্থদেব নামে অভিহিত। নন্দ ও গণনাথ 
তত্তীর্৫থের ববক্ষক, ভগবানের সন্তোষের জন্য এই তীর্থে কন্ঠ 
দান গ্রশস্ত। তথায় স্নান করিলে অগম্যাগমন পাপ হইতে মুক্ত 
হইবে। 

উক্ত তীর্থের দক্ষিণ দিকে পলাশ বুক্ষ বিদ্যমান আছে, 
চন্ত্রশেখরন্থত গুহ তপস্তা করিয়া শক্তিলাভ করিয়াছিলেন। 
গ্রোবিন্দের সম্তোষের জন্য তথায় গোদান প্রশস্ত | 

উচ্ছাবর প্রতভীচা (পশ্চিম) দ্বিকে পুন্নাগ বৃক্ষ বিদ্যমান আছে, 
হতাশন যট্‌কৃত্তিক! গমনানস্তর তদ্দোষশাস্তির জন্ত তথা 
পরম দুশ্চর তপন্তা করিয়াছিলেন । তথায় মরীচি ধষি, হব্য- 
ঘাছন দেবতা এবং স্ুতদ্র! রক্ষক। শ্রীপতির গ্রীতির জন্য ঘ্বৃত 
দান প্রশস্ত, তথায় অান করিলে পরায় গমন হইতে মুক্ত 
হইবে। 

উক্ত তীর্ঘের উত্তর দিকে ৰকুল বৃক্ষ বিদ্যমান আছে | দেব- 
পুরোহিত বৃহস্পতি তথাকার খধি এবং দেবরাজ দহতআক্ষ 
দেবতা । বিষ্ণু তথায় মাধব নামে অভিহিত হইতেছেন। গরণা- 
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ধিপ চণ্ড। ও কোপ সেই তীর্থের রক্ষক । তথা বিষ্ণুর গ্রীতির 
জন্য বস্তুদান প্রশর্ঃ, অধিকস্ত 'জল দান করিলে আয়ুরুদ্ধি হয় । 
তথায় ক্নান করিলে গোঁবধ ও স্ত্রীবধ পাপ হইতে যুক্ত হওয়া 
যায়! 

উহার উত্তর দিকে কদন্ব বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। তথায় 
জনক খধিযাগ করিয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি তথাকার খষি। 
পল্মযোনি দেবতা, গরুড় ও মান রক্ষক, তথায় পিষ্টক ও অন্ন 
প্রদান করিলে আরোগ্য (স্বাস্থ) বৃদ্ধি হয়, তথায় স্নান করিলে 
প্রতিগ্রহকৃত পাপ শুদ্ধ হয়। 

উক্ত তীর্থের উত্তর দিকে আত্মবুক্ষ বিদ্যমান আছে । তথা- 
কার খষি বশিষ্ঠ, দেবতা দিবাকর, বিষ্ণুর নাম হধীকেশ। মহা- 
তেজ! বিশ্বকৃূসেন তথাকার রক্ষক । নাম্রাজা বৃদ্ধির জন্য তথায় 
ভূমিদান প্রশস্ত । তথায় নে করিলে মাতৃপিতৃকৃত পাপ শুদ্ধ 
হয়। 

সর্ব তীর্থের খধি, দেবতা, বিষণ, গণাঁধিপ, ৰন্ধা, হুর্যা, 
ইক্ষাকু, রাঘব ও বিভীষণের উদকাগুলি দ্বারা তর্পণ করিবে। 
হরির নামে, হরির শ্রীতি ও হরির আশীষের জন্য সর্বত্রই হোম, 
জপ, অর্চন, দার, ৰাঙ্গণ-তর্পণ (ভোজন) সম্পাদন কারবে। 

সর্বত্র কাবেরী স্নান, বিশেষ শ্রীরঙ্গে ্ানকালে মামশাখোক্ক 
মন্্রজপ করিবে। কাব্রৌর অযৃত বারিতে স্নান বা তাহ? পান 
করিলে মানবগণ শারীরিক, মানসিক, বাচিক ও তীব্র ছুষ্কৃত 
হইতে মুক্ত হইয়া সদ্য পবিত্রষ্তা লাঁভ করিয়। থাকে । 
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অষ্ট বৃক্ষ শোঁভিত অষ্ট তীর্থে গমন করিয়া বিষণ কর্তৃক অধি- 
টিত শুভ চন্তরপুক্করিণী দর্শন ও তাহার জলল্পর্শ, স্নান, পান, 
আচমনাদি করণানস্তর তদ্বিষয়ক কথ! কহিলে ব। শ্রবণ করিলে 
সর্ধ পাপ হইতে ঘুক্ত হর্ডয় যায়। অন্ধত্র যেকোন জলাশয়ে 
গমনানন্তর “৯ জ্ত্রপু্ষরিণী* ইহা কহিয়! ন্নান করিলে চন্ত্রপুফ্ষরি- 
শীতে স্নানের ফলাংশ পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত নয় তীর্থ এক 
দিবসে প্রদক্ষিণ ও স্নান করিয়া রঙেশক্ে প্রণাম করিলে দশ 
পুরুষ মুক্ত হইবে।, একাদশীতে উপবাস কিয়! দ্বাদশীতে নয় 
তারে স্নান করণাস্তর রঙ্গেশকে দর্শন করিলে পূর্বাপর এক- 
বিংশতি বংশ মুক্ত হয়। এই নয় তীর্থে পিতৃ উদ্দেশে গিগুদান 
করিলে গয়াশ্রান্ের ফললাভ হয়। ইতি পৌরাণিক বিবরণ। 
কৃত্যযম'নামে কোন দন্যু বনমধ্যে থাকিয়া রামেশ্বরের বাত্রী- 
দিগের ধনসম্পত্তি লুঠ করিত। শ্রীরঙ্গনাথের প্রনাদে দঙ্গাবৃদ্তি 
ত্যাগ করিয়া বিষুপরায়ণ হইয়া! তিরুমঙ্গর় আব্বার নামে গ্রদিদ্ধ 
হয়েন, তৎকালে শ্রীরঙ্গ সন্নিকটে বৌদ্ধদ্বিগের প্রসিদ্ধ মঠ ছিল 
তিনি ত্তাহার শিষ্যের সাহায্যে সেই মঠ অধিকার করিয়া প্রভূত 
রত্ব প্রাপ্ত হন ও রত্বের ছ্বাধা শ্ররঙ্গদেবের নেবাদিক অনেক উন্নতি 
করেন। ইনি শ্রীরামানুজাচার্য্যের অনেক পূর্ববর্তী ছিলেন। 
পৌরাণিক বিবরণের পর পৃর্রোক্ত কিংবদস্তী তিরুমঙ্গয় 
আহ্বারের পর হইতে এঁতিহাসিক বিবরণ পাওয়। স্বকঠিন ? তবে 
এই মাত্র বলিতে পার! যায়, দশম শতাব্বীতে শ্রীরঙ্গ দক্ষিণ- 
দেশে সংস্কৃত চঙ্চার কেন্দ্রন্বূপ ছিল । এইস্থানে র্লামানুক্সা” 
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চার্ষ্ের গুরুর গুরু যখুনীচার্ধা বাঁস করিতেন, তিনি ৪৯১৭ কলি 
গতাবে অবতীর্ণ হন; তাঁহার শিষ্য মহাপূর্ণ আচাধ্য, তিনি 
৪০৩৮ কলি-গতাব্দে আবিভূর্ত হন ; তীহার নিকট রামানুজা- 
চার্ধ্য সম্গ্যান গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধন্মে দীক্ষি্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি (বামাহ্থজাচার্য্য ) ৪২৩৮ ফলি-গতাবে ১২৯ বৎসর 
বয়ংক্রমের সময় শ্রীরঙ্গে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়েন। তিনি শ্রীরঙ্গে 
বিশিষ্টাপ্বেতমত গ্রচার করিয়াছিলেন । 

ত্রিশিরাপল্লীর ব্বিরণে দেখাইয়াছি, ভ্কিবনাথ নায়রান ও 
তিক্ুমল নায়ক্কন শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর মন্দির বহিঃপ্রাকার ও 
গোপুর 'নির্ীণ করিয়া দেন । 

শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর মন্দিরে সাতটি প্রাকার আছে। মূল 
মন্দির অতি সামান্ত ; মন্দিরের পার্খে যে প্রাকার আছে তাহ! 
দীর্ঘে ২৪০ ফুট ও প্রস্থে'১৮১। দ্বিতীয় প্রাকার দীর্ঘে ৪২৬ ও 
প্রস্থে ২৯৫ ফুট । তৃতীয় প্রাকার দীর্ঘে ৭৬৭ ফুট ও প্রস্থে ৫০৩ 
ফুট । এই তিনটি প্রথম প্রাকারের মধ্যে প্রেচ্ছ ও অহিন্দুদিগকে 
প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। 

চতুর্থ প্রাকা'র দীর্ধে ১২৩৫ ফুট ও*প্রন্থে ৮৪৯ ফুট ; ইহাতে 
তিনটি গোপুর আছে, পূর্বদিকের দ্বারে যেগোপুর আছে 
তাহার গঠনপ্রণালী- অতি পরিপাটি; এই গোপুর ১৪৬॥ ফুট 
উচ্চ। উক্ত চতুর্থ প্রাকারের ভিতর শতন্তস্ত মণ্ডপ আছে, 
মাঘম।সে বৈকু্ঠ একাদশী উপলক্ষে প্রীরঙ্গনাথের উৎসবকালীন 
একাদশী দিবসে রঙ্গনাথ স্বামীর ভোগমুত্তি এই মণ্ডপে আনীত 


২৮৬ তীর্ঘদর্শর্ন। 


হইয়া! থাকে। 'পূর্ধদিকের ফটক্‌ দিয়া প্রবেশ করিলে সহস্র 
স্তের নিকট আসা যায়) এখানকার কয়েকটি স্তপ্তে উত্তম 
উত্তম শিল্পকার্য্য খোদ্দিত হইয়াছে । এখানে অনেকটা পতিত 
জমী আছে, উৎস উপলক্ষে ত্র পতিত জীর উপর তিনহাজার 
টাকা খরচ করিয়া পাগ্ডাল ( আটচাল। ) প্রস্তুত করা হয়) এই 
প্রাকারের বহির্দেশে এক রাস্তা আছে, উক্ত রাস্তার ছুই পারে 
ৰাঙ্গণদিগের বান এবং কদ্ধেকখানি মুদিখানার দোকান আছে। 

পঞ্চম প্রীকার্‌ দীর্থে ১৬৫৩ ফুট, প্রন্থে ১২৭০ ফুট; ইহার 
চারি পার্খে রাস্তা, রাস্তার ধারে ২১১ ঘর ৰাক্ষণদিগের বাঁস ও 
কয়েকখানি দোকাঁন আছে। 

বষ্ঠ গ্রাকার দীর্ধে ২১০৮ ফুট ও প্রস্থ ১৮৬৬ ফুট। ইহার 
চারিধারে প্রশস্ত রাস্তা আছে, বাস্তার ধারে ৭১৬ ঘর গৃহস্থ 
ৰাহ্গণ ও ৮* ঘর ব্যবসারী গৃহস্থ হোকের বাস। 

সপ্তম প্রকার দীর্ঘে ৩০৭২ ফুট ও প্রস্থে ২৫১১ ফুট এবং 
উচ্চে ৪* ফুট ।. এখানে ১০১২ ঘর অপরাপর গৃহস্থ লোকের 
বাদ। ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম প্রীকারের চতুঃপার্থ্বেচারি দ্বারের উপর 
সর্ব সমেত ১৫টি গোপুর“আছে । 

সপ্তম প্রাকারে যে কয়েকটি গোপুর আছ্ছে তাহা অসম্পূর্ণ 
অবস্থায় আছে। উত্তরদ্বারের গোপুরের দরজা ত্রিশিরাপন্লীর 
দিকে, তাছ দীর্ঘে এবং প্রস্থে ২১ ফুট ৬ ইঞ্চি ও উচ্চ ৪* ফুট। 
এই দরজার ছাদ ঢাকিবাঁর কারণ যে ১৬ খানি শ্লেবপাথর আছে 
তাহার মধ্যে সর্ব বৃহতটি ৩৩ ফুট লহ্ব প্রস্থ ৫ ফুট এবং ৭ ইঞ্চি 
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গভীর । সর্ব ছেটখানি দীর্ঘে ৩১ ফুট, প্রস্থ '৫ ফুট, গভীরতা 
৫ ফুট ১* ইঞ্চি” এই বৃহৎ ভারী পাথর উপরে উঠাইবার জন্য 
যে ঢালু রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। 

ত্ীরঙ্গের কোন পাহাড় নাই, অবশ্য "ইহা কাবেরী ও 
কোলরুণনদীর পর পার হইতে আনা হইয়াছে। এমন বুষ্ঠৎ 
গ্রেনাইট প্রস্তর খনি হইতে কি প্রকারে নদীর পর পারে আন 
হইয়াছিল তাহ! ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। 

তগ্জাবুর ও ত্রিশিরাপল্লীর বিবরণে দেঠিয়াছি যে কর্ণাটিক 
যুদ্ধের ময় চাদ্বসাহেব ও তাহার পক্ষের ফরাপীর সৈম্তগণ এই 
মঙ্দিবে সৈশ্বনিবাস ও ছাউনি করিয়াছিল। 

আমর! সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্ত্রীর্গে আদিয়া বাঁন্ধণপল্লী, 
দোঁকান, প্রাকার ও গোপুরাদি দর্শন করিয়! মন্দিরাত্যস্তরে 
আদিয়! বিষ্ণু, সন্ধ্যা-আরতি দর্শন, পূজা! ও অর্চনাদি করিয়া 
উতনব দর্শন অভিলাষে অপেক্ষা করিয়াছিলাম। উৎসব উপ- 
লক্ষে ৰহুলৌকের সমাগন্ ও জনত। হইয়াছিল, তবে কয়েকটি 
বন্ধুর সাহায্যে উৎসব দর্শনে সমর্থ হুইয়াছিলাম। পর দিবস 
প্রাতে উৎ্মব দেখিতে পুনরায় মন্দিরে আসি, জনতা অধিক 
হওয়ায় মন্দিরের ত্বার রুদ্ধ দেখিয়! সময় প্রতীক্ষা করায় তালুক, 
তহশীলদার ও মন্দির রক্ষাকর্তীর পাহাযো মন্দিরের ভিতর 
প্রবেশ করিয়া রঙ্গেশ স্বামীর দর্শন ও পুজাদি করিয়! তথা হইতে 
প্রত্যাবৃত্ত হই। এই উৎসব প্রতি বৎলর তুলামাসে ২* দিন 
পর্ধযস্ত হইয়া থাকে, বৈকু্ঠ একাদশীতে শেষ হইলে সকলে 


২৮২ তীর্ঘদর্শন'। 


ক্জপুক্করিণী তীর্থে অবভৃথ স্নান করিয়! জন্মসার্থক মনে করিয়! 
থাকেন। 

সর্বত্র বিষুমন্দিরে ত্বাদশ সিদ্ধপুরুষ বা ভক্তের মৃষ্তির 
নিতাপুজ! হইয়! থাধ্ক,; তাহাদিগের সঙ্ঞেপ বিবরণ ন1 দিলে 
বিষুণমন্দিরের বিবরণ সম্পূর্ণ হইবে না, অতএব তাহ নিক্ে 
প্রদত্ত হইল। 


দ্রাবিড় নাম সংস্কাত নাম তেলুণ্ড 
১। পোয়ী-শান্বার্‌, কানরযোগী মরোমণ গুলু 
২। পুড়কী-আন্বার্‌ ভূতম্হয়ঃ 
৩। পেয়-আন্বার্‌ মহাদাস্থয়ঃ 


৪1 তিরুমড়িসি-আন্বার্‌ 

€। কুলশেখর-আন্বার্‌ 

৬। পেরিয়-আব্থার্‌ শ্ীবিষুডি ত্বলু তষ্টনাথুলু 
৭। আগ্তান্বা-আন্বার জ্রীগোধা 


৮। তোগুরডিগ্নড়ী-আন্বার্‌ তক্তংদ্্ীরেনুঃ বিগ্রনারায়ণ 
৯। তিরুণ্নন্ন-আন্বার্‌ যোগীবহঃ মুনিবহঃ 
১*। নাম-আনার্‌ (ক) পরান্কুশঃ। (খ) শতকোপঃ 


(গ) কুরুবেশঃ 

১১। তিরমন্গেয় আন্ধার (ক পরকালঃ (খ) কবিঘম্‌ সঃ 
(গ) চতুষ্ষবি শিখামণি 
(ঘ) ষটগ্রবন্ধ কৰি 

১২। মধুরকবি-মাঁন্বার্‌। 
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উক্ত মহাআ্বাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথা ১ 

১। পোুরী-জনবার্_-উ্াঁমগুলদেশের কাফীপুরের অন্তর্গত 
তামর-কলানুর গ্রামে সমুদ্রতীরে তামরপুণ্পে তুলামাসে শ্রবণাঁ- 
নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । অতএব চিনি অষোলিসস্ভব 
ছিলেন। তিনি চতুঃসহত্র শ্রোকাত্মবক নাঁলম়িরমণের ও সহ 
শ্নোকাস্মক য়ল্পের অন্তর্গত বুধুলবন্দাদি নামে শতশ্রোকাত্মক 
প্রবন্ধ রচন! করিয়াছিলেন । 

২। ,পুড়কী-আব্মুর_-তণ্তীমণ্লদেশেরন্নল্লপুরবরমের অস্ত- 
গত তিরুক্ডল্মল্লিগ্রামে সমুদ্রতীরে মাধবীকুন্গমে তুলামাসে 
ধনিষ্ঠানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিও অযোনিসম্ভব 
ছিলেন। পূর্বোক্ত যন্পের অন্তর্গত শতসংখ্যক শ্লোকাত্মক তির 
বঞ্ধাদি রন! করেন। 

৩। পেয়-আন্বার্‌__ত্ভীম্মগুলদেশের অন্তর্গত যিলাপুরগ্রাষে 
সাগরতীরে রক্কোৎ্পলে তুলামাসে শতভিবানক্ষত্রে অবতীর্ণ 
হন। তিনিও অযোনিসম্ভব এবং পরম যোগী ছিলেন। তিনি 
গন্ধোস্ত রল্পের অন্তর্গত শতঙ্োকাত্মক মুন্নম্‌ তিরুবন্দধি রচন। 
কারয়াছিলেন। 

৪। তিরুম্ড়সি আন্বার--তও্ীমগলদেশের মহিসরপুরের 
অন্তর্গত তিরুমড়িসি গ্রামে মকরমাসে মঘানক্ষত্রে অবতীর্ণ হন। 
ছাহার পিতার নাম ভার্গবর্ধধি এবং মাতার নাম কনকাঙ্গী। 
হরিদাস নামে কোন ব্যক্তি তীহাকে পালন করিয্লাছিলেন ) 
তিনি পরম খধি ও যোগী ছিলেন। ইনি য়ল্ের অস্তর্গত য- 


২৮৪ তীর্ঘদর্শনণ। 


নবতি গ্লোকাম্মক পেরিয়তিরু বন্দধি এবং সহ শ্লোকাম্মক মধু 
লাযুধমরে অন্তর্গত বিংশত্যধিকশতঙ্লোকাস্বক তিরুচন্দ বিরুত্তম্‌ 
বচনা করেন । 

৫1 কুলশেখর আন্বার_-হকরলদেশে তিরুব্জীকুলপ গ্রামে 
কুম্তমসে পুনর্ধহুনক্ষত্রে মাবিভূহ হন। তীহার পিতার নাম 
দুত্রত মহারাজা, তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাহার জ্যোষ্টভ্রাত। 
সেরণি পৃর্ষেক্ত মধ্লাযূধমের অন্তর্গত অষ্টোত্তর শতশ্লোকাম্মন্ক 
পেরুমলতিরমড়ি € সংস্কৃত মুকুন্দমালা রচনা করেন । 

৬। পেরিয্-আন্বার্‌__পাণ্যমণ্ডলদেশের অন্তর্গত শ্রীবিল্ি-; 
পু্বরগ্রাষে ধন্ুর্যানে স্বাতিনক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তীর 
পিতার নাম মুকুন্দ-লাইয়ার, মাতার নাম পন্ম এবং ভ্রাভার নাম 
কুড়ম্ব-মাইয়ার) তিনি শালাবুতগোত্রো্ঘৰ বজুঃশাখা। বোধয়ন- 
হুত্র মতাঁবলম্বী। তাহার পালিত কন্যার নাম অগ্ডাল্লা; তিনি 
পৃর্রোক্ত মধুলামুধমের অন্তর্গত দ্বাদশ গ্রোকাম্মক্ক তিরুপল্লাপণ্ড ও 
চারিশতবষ্টি শ্লোকাত্মক পেরিয় লোয়া-তিরুতুত্তি রচনা করেন। 

৭। আনাল্লা_-পাঙ্যমগুলদেশের অন্তর্গত শ্রীবিল্লিপুন্তরে 
কর্কটমাসে পূর্ব্কন্তুনীনক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্োদ্ক 
পেরিয়-মাত্বার তাহাকে তুলপীবনে প্রাপ্ত হই! লালনপালন 
করয়াছিলেন। পালিহ শিতার নিকট বন্গজ্ঞান পাইয়া বুক্ধ- 
চাঁরিণীবূপে কালধাপন করিয়াছিলেন। তিনি মধুলাযুধমের 
অন্তর্গত ত্রিংশৎ শ্লোকাত্মক তিকুপালৈ এবং একশত তেতাল্লিপ 
শ্লোকাত্মক না-তিয়ার্-তিরুমুড়ি রচনা! করেন। 
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৮। তোগুরডিপ্লড়িআন্বার-চোঁলম্গুলের অন্তর্গত মণ্ডম- 
গুড়ি অগ্রহ]ুরে বশবেরীনদীর তীরে কলির ২৯৯ গতাব্দে ধন্থু- 
মাসে জ্যোষ্টানক্ষত্রে আবির্ভূত হন। তীহার পিতা পূর্্বশিখা 
পুরস্চ,ড় ক্ষণ, সর্ধ-বেদবিশারদ | তিনি ব্র্থচারী ছিলেন, দশ 
শ্লোকাত্মক তিরুণ্রল্লিরলুন্বী এবং পঞ্চচত্বারিংশৃৎ শ্রোকাত্মক 
তিরুমলৈ রচন! করিয়াছিলেন । 

৯। তিরুপ্ননি-আন্বার--চোঁলমগুলদেশের অন্তর্গত কাবেরী- 
তীরে শ্রীরঙ্গম্‌ ও ব্রিশিরাপল্লী সমীপে উরেঞুর গ্রামে কলির 
এ গতাব্ধে বৃশ্চিকমাসে রোহিণীনক্ষত্রে বরীবেননুতে (ধান্তগাছে) 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অধোনিসম্ভব ছিলেন এবং 
পঞ্চমবর্ণ কর্তৃক লালিত হুইয়াছিলেন; তিনি মধুলাযুধামর 
অন্তর্গত দশ শ্লোকাত্মক অমলা-নাদি-বিরাণ সঙ্কলন করেন। 

১০। নাম-আন্বার--পাণ্ডামগুলদেশের অন্তর্গত তাত্পর্ণী- 
নদীতীরে তিরুকুরুক্কৈগ্রামে কলির ৪৩ গতান্দে বৃষভমাসে 
বিশাখানক্ষত্রে কর্কটলগ্নে শৃদ্রবংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; 
তাহার পিতার নাম কারি এবং মাতার" নাম উদয়া-নঙ্গয়ার । 
তিনি তিভ্তড়ী (তেঁতুল) বৃক্ষগহ্বরে অনৈক দিন মহাযোগীরূপে 
বাম করিয়াছিলেন । পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর বয়ংক্রমকালে তাহার 
িরোভাঁব হইয়াছিল। তিনি শত-শ্লোকাত্মক তিরুবিরত্বম্‌, 
সপ্ত-শ্লোকাত্মক তিক্ুবাশিরিয়ম্, সপ্তাশীতি-শ্লোকাত্মক পেরিয়- 
তিরুবন্ধাদি ও দ্বি-অধিক-একাদশশত-গ্লে।কাত্মক তিকৃবারীমেন্লী 
রচন1 করিয়াছিলেন । 
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১১। তিরুমঙ্গেয়-আার্‌--চোলমগ্ডলদেশের কাষেরী সাগর 
সঙ্গমতটে তিরুত্ুরলুরু গ্রামে কলির ৩৯৮ গতাঁবে বৃশ্চিকমাসে 
কৃত্তিকানক্ষত্রে পৌর্মানীতে শূদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমা 
বস্থায় রাহাজনি 'করিয়। দিনাতিপাত করিতেন, পরে পরম 
বৈষ্ণব শু ভক্ত হয়েন। তিনি চতুফবিশিখামণি ষট্প্রবন্ধ কবি 
ছিলেন। তিনি চতুরশীতি অধিক সহশ্র শ্লোকাত্মক পে্িয়- 
তিরুমুল্লি, বিংশতি-শি্নোকাত্মক ভিরুকুরুত্তাগাথামূ, ব্রিংশৎ 
শ্লোকাত্মক তিক্ুন্ুণাগাঘাম্‌; ষট্চত্বারিংশৎ শ্লোকাত্মক শির্ধ্য- 
তিরুমগ্ডল, ষড়শীতি দ্বিশত-শ্লোকাত্মক পেরিয়তিরুমণ্ডল এবং 

4হৎ শ্লোকাত্মক তিরুবেন্ুকুত্বরক্য রচন! করিয়াছিলেন। 

১২। মধুরকবি-আন্বার--পাগ্ডামগুলদেশে তাত্রপর্ণীনদী- 
তীরে তিরুকল্লুকগ্রামে কলির ১২১ গতাবে মেষমাসে চিত্রা" 
নক্ষত্রে আবিতভূতভ হুন। তিনি পুর্ব্বশিখ। ত্রাঙ্গণ ছিলেন । তিনি 
একাদশ শ্লোকাম্মক করিনুচেরত্তানথু গ্রাবদ্ধ রচনা করিয়াছিলেন 


নশ্বর ব্য 
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আমরা! শ্রীরঙ্স্বামীর উৎসব দর্শন করিপ্লা মধ্যাহ্নের সময় 
জদ্ুকেশ্বরের মন্দির দর্শন করিতে গিয়াছিলাম । এই মন্দির বিধু? 
মন্দির হইতে অর্ধ মাইল দূরে অবস্থিত । 

শ্ীরঙ্গমাহাজ্ম্যের অন্তর্গত নবতীর্থের মধ্যে ইহা একটি 
অন্যতম তীর্থ । এখানে মহাঁদেবের পঞ্চভৌতিক মৃত্তির অন্ঠতম 
অপ্মৃত্তি বিরাজমান । 

মূপমন্মিরের বহির্ভাগে একটি ক্ষুদ্র কপ হইতে সর্ধদাই 
অল্প অল্প জল উঠিতেছে। মঞ্চিরের মেজে কূপের জল অপেক্ষা 
এক ফুট নিয়, অতএব মন্দিরের ভিতরে সর্ধদাই এক ফুট জল 
রছিয়াছে। যতদুর বুঞ্ধিলাষ। তাহাতে বোঁধ হইগ্জ কৃগটি একটি 
সামান্ত “আর্টিজন” ভিন্ন অপর কিছুই নহে। কুপটি খনন করি- 
বার সমম্ম এমন একটি স্তর ভেদ করিয়াছে, যাহা হইতে জল 
সর্ধদাই উপরে উঠিতেছে। এইম্থানে আপন! আপনি জল 
উঠিতে দেখিয়া, অনেকেই সহজে বিশ্বাস করিয়াছিল যে, ঈশ্বর 
জলবূপী হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন। তাহাতে বোধ হইল যে 
পুরাকালে আর্টিজন কুপ অতি বিরল ছিল। 

মন্দিরের পার্থে একটি পুরাতন জন্ুকবৃক্ষ আছে। রঙ্গ- 
মাহাত্য মতে এই জন্ুষকবৃক্ষের তলায় ঈশ্বর স্বয়ং তপস্ত! করিয়া- 
ছিলেন। 
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এই মন্দিরে গঠনপ্রণালী অতি উত্তম। ৰোঁধ হয় এক 
সময়ে সমন্ত মন্দির নির্মিত হইঘ়া থাকিবে ডাক্তার ফাঁর্‌- 
গোসন্‌ সাহেবের মতে এই মন্দির ১৬০৮ খুঃ প্রারস্তে নির্মাণ 
হইয়াছে। কিন্ত কামরা তাহা স্বীকার করিতে পাঁর ন!। 
শ্রীরামানুজ কর্তৃক শ্রীরঙ্গমে বিষ্ুপূজ! প্রবর্তিত হইবার 
পুর্ব চোঁলরাজাদিগের শাসন সময়ে এই মন্দির নির্মিত হইয়! 
থাকিবে। 

এই মন্দি:র চারিটি উচ্চ প্রাকার আছে, প্রথম প্রাকার 
দীর্থে ১২৩ ফুট, প্রস্থে ১২৬ ফুট ও ৩০ ফুট উচ্চ। দ্বিতীয় প্রাকার 
২০৬ ফুট দীর্ঘ, ১৯৭ ফুট প্রস্থ ও ৩৫ ফুট উচ্চ। ইহার প্রবেশ 
দ্বারে ৬৫ফুট উচ্চ গোপুর এবং প্রাঙ্গণে কয়েকটি মণ্ডপ আছে। 
তৃতীয় প্রাকারটি ৭১৫ কুট দীর্ঘ ৬০০ ফুট প্রস্থ ও ৩৭ ফুট উচ্চ। 
ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে ছুইটি দরজা ও উভয় দরজাতে 
গোপুর আছে, ইহাদিগের মধ্যে একটি ৭৩ ফুট ও অপরটি ১০০ 
ফুট উচ্চ! এই প্রাকারের প্রাণে একটী পুক্ষরিণী ও নাৰি- 
কেল বাগান আছে। নিলাম বৎসরান্তে বিষুর উৎসব মুর্তি 
এই প্রাঙ্গণস্থ পুক্করিণীর নিকট আসিয়া! থাকে । চতুর্থ প্রাকারি 
২৪৩৬ ফুট দীর্ঘ, ১৪৯৩ ফুট প্রস্থ ৩৫ ফুট উচ্চ ও ৬ ফুট প্রশস্ত । 
ইহার প্রাঙ্গণের মধ্যে সহস্র স্তস্তমণ্প বিদ্যমান রহিয়াছে। 
বদিও সহতটি স্তম্ত নাই বটে তথাপি মণ্ডপের মধ্যে ৭৯৬টি 
এবং মণ্ডপের সম্মুথে ১৪২টি, সর্বসমেত ৯৩৮টি পস্ত গণিয়। 
গাওয়! যায়। 
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এই মন্দিরের অনেক শ্তস্তে অনুশাসন খোঁদা রহিয়াছে, 
তাহার একটির তারিখ ১৪০০ শালিবাহন শক, সেই হিসাবে 
এই মন্দির চারিশত বৎসরের অধিক। মন্দিরের ব্যয়ার্থে যে 
ভূসম্পর্তি আছে তাহা ইংরাজ গবর্ণধেন্ট অধিকাঁর করিয়া 
বাৎ্নরিক ব্যয়ার্থ ৯০৫০২ টাক! প্রদান করেন। মন্দিরের 
বারান্দায় দক্ষিণদেশের ভিন্ন ভিন্ন দেবালয়ের মৃত্তি এবং রাঁমা- 
য়ণের চিত্র সকল চিত্রিত রহিয়াছে। শ্রাস্তযুক্ত আগন্তকগণ 
প্রাকারংপ্রদক্ষিণ করতে করিতে সেই সবগ্মা মুর্তি দর্শন করিয়। 
শ্রান্তির অনেক লাঘব অন্থুভব করেন। মন্দিরের বারের সম্মুখে 
কয়েকটি শীল করা কলশ রহিয়ছ, আগন্তকগণ তাহাতে যথা- 
শক্তি দান করিয়া থাকে ও দেই টাকা মন্দিরের ব্যয় হিসাবে 
জম] হইয়! থাকে । অর্নার সময় যে দক্ষিণ। দেওয়] হয় তাহ! 
অর্চকেরা লইয়া থাকে । 'দেবেব পুজাপদ্ধতি অন্য অন্ত ঈশ্বর- 
মন্দির সদৃুশ। আমরা দেবের অষ্টোত্তর শতনামের অর্চনা 
করণাস্তর কপূরালোকে দেবদর্শন করিয়৷ প্রত্যাবৃত্ত হই। 
উপসংহার । 
সময় অল্পতাবশতঃ আমরা সকল স্থানেই দেবার্চনা ভিন্ন অপর 
কিছুই দেখিতে সমর্থ হই নাই। ঘেকয়েকটি দেবাঁলয় দ্বেখি- 
লা, তাহার সকল গুলিরই পুজার বন্দোবস্ত উত্তম। সকল 
দেবালয়ের ব্যয় নির্সাহার্থ ভূসম্পত্তি অথব! অন্রূপ সম্পত্তি 
আছে । অচ্চকেরা মাসিক বুন্তিভোগী, অতএব তাহার! দর্শক- 
দিগকে পীড়ন করেন না? সামান্ত দর্িণাপ্রাপ্তেই সন্তষ্ট হন। 
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সকল মন্দিরেই ত্রিসন্ধা। বেদগানের বৃন্দৌবন্ত আছে । আগন্থ- 
কেরা মূলপূজার সময় উপস্থিত থাকিলে প্রপাদ পাইয়া থাকে । 

দক্ষিণদেশের বিবাহসন্ুদ্ধে হুই একটি কথা! লিলে অ্ুাক্তি 
হইবে না। স্থৃতির মতে মাতৃপক্ষে পঞ্চমী ও পিতৃপক্ষে সপ্তমী 
কন্তাকেও বিবাহ করা নিষেধ-সত্বেও দ্রাবিভ াক্ধণদিগের 
মধ্যে কন্ত সংগ্রহের প্রথ। বিশেষ দেখিলাম । ১ম, যদি পিতৃ- 
ঘসার কন্যা! থাকে তাহারই সহিত বিবাহ হইলে সেই বিবাহ 
শ্রেষ্ঠ বা প্রথম শ্রেণীর বিবাহ মধ্যে গণ্য,হয় | ২য়, তাদভাবে 
মাতুলকন্তা থাকিলে তাহারই সহিত বিবাহ হুইবে $ সেই, 
বিবাহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে গ্গ্য হইবে। ৩য়, পূর্বোক্ত ঢ্ই 
প্রকার কণ্তাভীবে অপর কন্ঠার সহিত বিবাহ হইলে তাহা 
নিকট বিবাহের যধ্যে গণ্য হয়। 

বঙ্গদেশের সতশূদ্রেরা নবশাক অর্থাৎ নয় জীতিতে বিভক্ত 
হইয়া যেরূপ পরস্পরের মধ্যে আহারাদি বা আদান প্রদান 
করে ন,এ প্রদেশে বাক্মণের। সেইরূপ নিয়োগী, স্মার্ত, লিঙ্গায়ত, 
বড়গটৈ, তেঙ্গলৈ ও মাধব এই ছয়শ্রেণী বিভক্ত হইয়া পরস্পরের 
মধ্যে আদান প্রদান বা আহারাদি করে না) সেই কারণবশতঃ 
্বনতের ৰাক্ধণ অল্পসংখ্যক হওয়ায় পিতৃঘপা অথবা মাঁতুল- 
কন্যার সহিত বিবাহ হুইসা থাকে। বঙ্গদেশে এপ সংঘটন 
হইলে লোকের নিকট হাঁস্তাম্পদ হইতে হয়। কিন্তু দেশাচার 
ভেদে উক্ত প্রকার বিবাহ এ প্রদেশে স্ুগ্রশস্ত বলিয়া গণ্য। 

প্রথম ভাগ সমাপ্ত । 
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সম্প্রতি শ্রীমৎ পরমহংস বাঁল স্ুব্রমনীয় “বন্ষন্বামী বিজয়- 
ধড়ায় আসিয়া তিলক ধারণের যে গুঢ় ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, 
পাঠকদ্িগের অবগতির জন্ত তাহ! সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। 
১ম। বামানুজ মতাবলম্বী শ্রীবৈষ্ণবূদিগের তিলক ঢুই 
পার্শে শুভ্রবর্ণ উদ্ধীরেধা ও মধাস্থলে লাল বা পীতবর্ণের উর্ধারেখা 
*আর নিয়ের, অদ্ধ গোলাকৃতি শুত্ররেখা, হই পার্খের শুত্রবে- 
থাকে পরস্পর যোজনা করিয়া এদতেছে | যে দ্রব্য হইতে মধা- 
স্রলের উর্ঘা রেখ প্রস্তুত হুইয়! থাকে, তাহা! শ্রীচূর্ণ নামে অভি- 
হিত। অতএৰ উহা প্রকৃতির অনুরূপ । উভয় পার্খের শুত্র- 
রেখাদ্বয় জীবাত্সা ও গরম্াত্মার স্বরূপ; প্রকৃতি মধ্যস্থলে 
থাকিয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে পৃথক্‌ করিঘা দিতেছে অর্থাৎ 
জীবাত্ম! প্রকৃতির মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া পরমাত্মাকে জানিতে 
পারিতেছে না, কিন্তু চিৎ্রূপ নিমের অর্ধ গোঁলাকৃতি শুভ্ররেখ। 
পরমাক্মার সহিত জাবাকত্সার মিলন করিয়া! দিতেছে । অতএব 
চিৎ বাজ্ঞানের সাহায্যে জীবাত্ম! প্রঙ্কতির মোহ হইতে বিমুক্ত 
ভইয়। পরমাত্মাকে জানিতে পারিতেছে । বিশিষ্টাদ্বৈত তিলকে 
তত্বত্রয় অর্থাৎ জীবায্মা পরমাত্মা ও প্ররুতির পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
আস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়া দিতেছে । 

২য়। মাধ্বাচারীরা গোপীচন্দনের উদ্ধবরেখা ব্যবহার করে। 
গোপীচন্দনের বর্ণ স্বর্ণসদৃশ অর্থাৎ শুভ্র ও পীতবর্ণের সমষ্টি । 
পূর্ব দেখা গিয়াছে শুভ্রবর্ণ পরমাত্মা ও জীবাক্মা এবং পীতবর্ণ 
প্রকৃতির ম্বরূপ জ্ঞাপক । অতএব শুক ও পীতের মংযোজনে 
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পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন ও তাহা হইতে বিশ্বের উদ্ভব জ্তাগন 
করিতেছে । উপনিষদে ঈশ্বর দেহীর অন্তরে গীতবর্ণের উদ্ধ 
জ্যোতিরূপে বিদ্যমান বলিয়া কর্থত। গোপীচন্দনেরও ঠিক 
সেই বর্ণ! 

৩য়। ম্মার্ডদ্িগের মত চিহ্ন ত্রিপুণ্ুক নামে কথিত। 
শিবোপাসকের! এই তিলক বাবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে 
বিশ্বের স্থূল ও গুক্মাবস্থা ও জীবের মোক্ষের গুঢ় তত্ব বিশেষ 
রূপে বিবৃত হইয়াছে । আমরা তাহ! তিন প্রকারে দেখিব। 
(ক) বিভৃতি ও বিভূতি প্রস্তুতের নিয়ম, (খ) বিভূ্ি ধারণের 
নিয়ম; (গ) ব্রিপুণ্ড,কের গুঢ় তত্ব। 

(ক) গোময় ভূমিতে পড়িবার পূর্বে হস্ত দ্বার! গ্রশ্থণ*, 
করিয়া তাহ বর্ডলাকারে সুর্য তাঁপে গু করা হয়। তাহ! 
স্ুফ হইলে ঘ্বৃতসং যোগে মন্্রপুত করিয়। প্রজ্বলিত অগ্নিতে 
প্রদান কর! হয়। উহা! উত্তমরূপে দগ্ধ হইলে শুর্ুবর্ণ হুইয়। 
থাকে, অন্য কোন বর্ণের সংশ্রব থাকে না। 

উপনিষদে জীবাত্মা পণ্ড নামে কথিত এবং তাহারা পশুত্বে 
অর্থাৎ জড়ত্বে আবদ্ধ। অতএব ঈশ্বর পশুপতি অর্থাৎ পণ্ড বা 
জীবাত্মাদিগের অধিপতি নামে কথিত। গোমম়় জীবাত্মার 
জড়ত্ব ব। অজ্ঞানতার জাপক। 

গোময় বর্তল মায়াবিদুগ্ধ জীবাত্ম। সদৃশ । উহা হুর্য্যতাপে 
শুকাইবার কারণ এই যে জ্ঞানরূপ সুধ্যলোকের সাহায্যে 
জীবাত্মার অজ্ঞানতাকে দূরীভূত করেন । গোনয় বর্তল স্বত- 
সংযোগে অগ্নিতে আহৃতি দিধার অর্থ এই যে, "্জ্ঞানতা হইতে 
বিমুক্ত হইতে হইলে জীবাত্মা পরৰক্ষরূপ বিরাট অগ্লিতে আত্ম- 
সমর্পণ করিবে। বর্তল দগ্ধ হইয়। সম্পূর্ণ শুভ্রবর্ণ হওয়াতে 

প্রতীয়মান হইতেছে যে, জীবাতআ! পরমাতআ্সায় লয় প্রাপ্ত হইলে 
কর্দবন্ধ দগ্ধ হয় ও জীবাত্মার পার্থক্য নষ্ট হইয়া শুদ্ধ বঙ্গের 
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অংশীভূত হইয় যাঁয়, প্রত্যেক জীবাঁযা জ্ঞানক্গপ স্ুর্য্যকিরণে 
শুষফধ হইলে পরৰদ্ধে আত্মমমর্পণ করিবে ও অজ্ঞানতা হইতে 
বিমুক্ত হুইয়$ পরৰঙ্গে বিলীন হইকে। 

(খ) বিভূতি ধারণ করিবার পুর্ধে ধারক বাম হস্তে বিভূতি 
লইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তাহা পরিশুদ্ধ কুরিবে। পরে মস্তক 
হইতে পাদ পর্যযস্ত উহা শ্রক্ষণ করিবে। উহ! জলের মহিত 
মিশ্রিত করিয়া প্রথমে কপালে ত্রিপুণ্ড ক ধারণ করিবে, ততৎ্পরে 
সমস্ত শরীর তিন তিন রেখায় পরিশোভিত করে | 

ইহার অর্থ কি? মস্তক হইতে পদ পর্যন্ত বিভৃতি 
অক্ষণে জ্ঞাপন করিতেছে ঘে পরধন্ধা সর্বব্যুুপ আর বিভূতি 
জলসংষোগে জানাইতেছে যে ৰক্গপ্ররূতি বা শক্তির সহিত 
শিলিত হইয়!.পরিদৃশ্যমান বিশ্ব স্থষ্টি করেন। আর প্রর্ৃতিও 
ৰঙ্ষার মিলন সম্পন্ন হইলে প্রথম প্ুহ্ধাঃ বিষণ ও মহেশ্বর এই মৃত্তি- 
রর সমুদ্ুূত হইয়া] থাকে । এই জাতীয় চিহ্ের ভিতর আমরা 
দেখিতে পাই ১ম জীবত্ব, ২য় কেমন করিয়া অজ্ঞান তিমির 
হইতে মুক্তি পাইতে পার৷ যায়, ওয় পরৰঙ্গের স্বরূপ, দর্থ জীবা- 
আবার স্বরূপ, ৫ম মোক্ষপ্রাপ্তির সময়ে জীবাত্মার অবস্থা, ৬ পুরুষ 
ও প্রকৃতির মিলন, ৭ম ত্রিমূর্তির আবির্ভাব। 

উপনিষদে এই ত্রিপুগ্ডকের অর্থ (ক) ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছা- 
শক্তি ও জ্ঞানশক্তি নামে তিন প্ক্তি। 'খ) পার্থিব, নাক্ষত্রিক 
ও পারমার্থিক নামে অগ্রিত্রয় । (গ) বৃদ্ধা, বিষুঃ, মহেশ্বর "এই 
ত্রমূর্তি, অথবা! (ঘ) সত্য, রজঃ, তম নামে তিন গুণ অথবা (৪) 
দ্বর্গ, মর্ভ্য, পাতাল এই লোকত্রয়। (5) প্রাত্তঃ, মধ্যাহ, সায়ং- 
কাল। (ছ) খক্‌, যজুঃ, সাম বেদত্রয়। যাহার! ত্রিপুণ্ডক ধারণ 
করেন তাহারা কুত্রাক্ষমাল! ব্যবহার করেন। যদিও অনেকেই 
মাল ব্যবহার করেন বটে কিস্তু একটা রুত্রাক্ষমাল! ধারণের 
বিধি আছে এবং উহ! মৃত্যুতারক নামে অভিহিত। ইহাতে 


৪ পরিশিষী। 


প্রতীয়মান হইতেছে যে, বহিদৃপ্ত হইর্ডে আত্মাকে অনাহত 
চক্রে আবদ্ধ করিতে পারিলে আত্মা,মৃত্ুর ছন্ত হইতে পরিত্রাণ 
পায়। 
স্মর্ত ও লিঙ্গায়ৎ উভভম্নই মহালিগ পুর্জ। করিয়া থাকে । 
পরমহংস বাল স্ুুৰমনীয় শ্বাফী মহালিঙ্গের বিষয় যেরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়াছিলেন তাহারও কিয়দংশ দেওয়। হুইল । লিঙ্গ অর্থে 
কি বুঝিতে হইবে? লিগ্‌ অর্থে জান অর্থাৎ লিঙ্গ অর্থেজ্ঞান 
বা ঈশ্বর জ্ঞান, ইহা গৃঁঢার্থ নিম্নের উদ্ধত শ্লোকে প্রতীয়মান 
হইবে। 
পশ্থাস্তি,তৎপরং বন্ধ খতত্লিঙ্গমিতি শ্রতিঃ॥ ১ ॥ 
শ্ীকৃন্মপুরাপে ২য় অংশে একাদশ অধ্যায়ে ৯ শ্লোক । 
পরমানন্বাত্মকং লিঙ্গং ফেবলং সন্গিরঞজমম্‌ |” 
জ্ঞানাত্মকং সর্বগতঃ ধোগীনাং প্রতিমংস্থিতম্‌ ॥ 
শ্রীকৃষ্মপুরাণে ১ম অংশে চতুধিংশতি অধ্যায়ে ১০৩ শ্লোক । 
লিং তল্লিঙ্গনাভ্ৰক্গন্‌ ৰৃ্গণঃ পরমং বপুঃ। 
শ্রীলিঙ্গপুরাণে ১ম অংশে ১৭ অধায়ে ১৫ শ্লোক । 
লিঙ্গম্‌ সাক্ষাৎ মহেশ্বরঃ । 
শ্রীমগ্রিপুরাণে ৫৩ অধ্যায়ে ৩ শ্লোক। 
লিঙগাদিলক্ষণং বক্ষে কমলৌত্তব তৎশৃণু | 
বন্ধাবিষুশিধাংশেহু ঘর্ধযাঁন য যুচ্যতে ॥ 
প্রীলিঙ্গপুরাণে ২য় অংশে ৪৭ অধ্যায়ে ৬ শ্লোক। 
লিঙ্গমেকতমং শৈলং বন্ধাবিষুশিবাত্মকম্‌ ॥ 
পূর্বোক্ত গ্লোকে প্রতীয়মান হইতেছে যে পরৰ্দ্ধ ভৌতিক 
মূর্তির জ্ঞাপক। 
শৈবের। যে মুর্তি উপাঁদন! করে, তাহ! যহালিঙ্গ নামে 
কথিত। উহ! ছই অংশে বিভক্ত বেদি ও লিঙ্গ বেদি আবার 
ছুই অংশে বিভক্ত মুপপীঠ গ উর্ধ লীঠ। মহালিঙ্গের তিন অংশ 
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এক পরবঙ্গ প্রক্কৃতির সহিত মিলনে তরিমৃষ্তির পতি জ্ঞাপন 
করিয়।! দিতেছে । ১ মূলপীঠ বৃদ্ধ বা! ক্রিয়াশক্তিজ্ঞাপক। উর্ঘ 
পীঠ বিু ধী' স্থিতিশক্তির জ্ঞাপক। লিঙ্গ রুত্র বা! লংহার 
শক্তির জ্ঞাপক। 
লিঙ্গপুরাণে ১ম অংশে ৭* অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে। 
মূলে ৰঙ্গ তথ! মধ্যে বিস্ু্ি ভুবনেশ্বর£4 
রুজ্রোপরি মহাদেবঃ প্রণবাক্ষ সদাঁশিবঃ ॥ 
শ্রীলিঙ্গপুরাণে ২য় অংশে ৪৭ অধ্যায়ে ১১ গ্লোকে । 
মূলে ৰহ্ধা বসতি ঘগবান্‌ মধ্যভাগে চ বিঞুঃঃ 
সর্ধেশানঃ পঞ্ডপতিঃ রজোরভ্রমুর্তিব্বীরণ্যঃ। 
তম্মাশ্লিঙ্গং গুরুতবততরং স্থাপয়েত পৃজয়েদ্বা ॥ 
শ্রীমতস্পুরীণে ২৬৯ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোক । 
মাহেশ্বরং ত্রিভশগন্ত উর্ধঃ বৃত্তস্ত যতস্থিতম্‌। 
অধস্তাদ্‌ৰক্গভাগস্ত চতুরশ্রো বিধীয়তে ॥ 
অষ্টাতো বৈষবোঞভাগে! মধ্যন্তস্ত উদাহতঃ । 
এবন্প্রমানযুক্তঞ্চ লিঙ্গং বৃদ্ধিপ্রদ্ং ভবেৎ ॥ 
লিঙ্গ যোগীর মন্তক জ্ঞাপক | মহালিজ যোগীর সমাধিবস্থার 
সর্বাঙ্গ পরিজ্ঞাপক। উদ্ পীঠ যোগীর ধড় ও হস্ত পল্মাসনে হ্ান্ত ) 
ঘোগীর কটিদেশ পীঠদ্ধয়ের মধ্যস্থ সংকীর্ণচ্থান। পন্মাসনাৰন্ধ 
পদঘ্বয় মূল পীঠের অভিব্যঞ্জক বলিয়া! জানিতে হইবে। 


৯৯ পৃষ্ঠায় অষ্টয় পংক্তির পর হইতে । 

২০ কুড়ি জন দীক্ষিত ২ দিন ধরিয়া মন্দিরের দৈনিক 
কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া থাকে । তৎপরে অপর কুড়ি জন দীক্ষিত 
এইকপে কুড়ি দিন কার্য করে। এইরূপে সকলে পর্ষ্যায়ক্রমে 
কাধা করিয়! খাকে। সাধারণ সমদে যাহার! ব্রতী থাকে, তাহা- 
রাই পুজার জ্রব্য ও দক্ষিণা পাইয়া থাকে। কিন্ত বিশেষ কোন 
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উৎসব উপলক্ষে যাহা কিছু সংগৃহীত হয় সে সমস্ত সকল দীঞ্সি- 
তের! মিলিয়! বণ্টন করিয়া ীয়/ এই দেবালয়ের দেবত্তর 
সম্পত্তি না থাকিলেও দীক্ষিতের! সাধারণের দাতব্য ও'বলি 
প্রদানের উপর নির্ভর, করিয়া ন্বচ্ছন্দে দিনাঁতিপাত করে। 
তাহার! পালাক্রমে ঈাক্ষিণাত্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া সকল 
বদ্ধিষ্ঠ লোকের নিকট শুক সংগ্রহ করিয়া থাকে ও নটেশ্বরের 
সম্থুথে দাতার নামে বলি প্রদান করিয়া থাকো যে বাটাতে 
কোন দীক্ষিত পূর্ব হইতে যাতীয়াত করিয়! শুক আদায় করে, 
সে বাটাতে অন্ত দীক্ষিত কদাচ যায় না। কোন বিশেষ গৃহস্থের 
কল্যাণে বলি দেয়] দীক্ষিতদিগের পুর্ষানুক্রমে গত! হইতে 
সন্তানের অধিকারে আইসে। আর যাহারা শুহ্ক দিয়! থাকে, 
তাহাদিগের কল্যাণে সংকল্প' ও পুষ্প মন্ত্র উচ্গরিত হইবার 
সময় তাহাদিগের নামও উচ্চারিত হইয়া থাকে । এ পর্্যস্ত 
কোন দীক্ষিত আপন পুক্রকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রেরণ করে 
নাই এবং তাহাদিগেরও মধ্যে কেহই ইংরাজী অবগত নহে। 


